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ভূিমকা 

সাধু বািসেলর সংক্ষিপ্ত জীবনী  
সাধু বািসল আনুমািনক ৩৩০ সােল কাপ্পাদোিকয়ায় (আজকােলর তুরস্কের মধ্যবর্তী 

অঞ্চেল) অবস্থিত কােয়সািরয়া (আজকােলর কাইেসির) শহের আদর্শ-খ্রিষ্টিয়ান একটা 
ধনী পিরবাের জন্মগ্রহণ কেরন। বািসল নামক তাঁর িপতা 
িছেলন সাধ্বী মাক্রিনার সন্তান, ও এেমিলয়া নামক 
বািসেলর মাতা িছেলন একজন সাক্ষ্যমেরর কন্যা, এবং 
সাধু বািসেলর দশ ভাইবোেনর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেলন 
তাঁর বড় বোন সাধ্বী মাক্রিনা, ও তাঁর ছোট ভাই সাধু 
গ্রেগির (অর্থাৎ িনসার িবশপ সাধু গ্রেগির) ও সাধু িপতর। 
িতিন িনেজর িপতার হােত প্রাথিমক িশক্ষা লাভ কেরন। 
উচ্চিশক্ষার জন্য প্রিতভাবান যুবক বািসল আেগ িনজ 
শহেরর, পের কনস্তান্তিনোপিলেসর, ও অবেশেষ, ৩৫১ 

সাল থেেক, এেথন্সের িবশ্বিবদ্যালেয় যোগদান কেরন। এেথন্সের িবখ্যাত িবশ্বিবদ্যালেয় 
অধ্যয়ন কােল িতিন নািজয়াঞ্জুেসর ভাবী িবশপ সাধু গ্রেগিরর সঙ্গে এমন ঘিনষ্ঠ বন্ধুত্ব 
স্থাপন কেরন যা আজীবন বন্ধুত্ব হেয় থাকবার কথা। ৩৫৬ সােলর িদেক িতিন িনেজর 
জন্মস্থান কােয়সািরয়ােত িফের িগেয় বক্তৃতািবদ িহসােব স্বল্পকালীন কর্মজীবন শুরু 
কেরন। 

সাধু বািসল শীঘ্রই তাঁর জাগিতক কর্মজীবন পিরত্যাগ কের সম্পূর্ণরূেপ ঈশ্বেরর 
প্রিত িনেবিদত জীবন কামনা কেরন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ হলো বাপ্তিস্ম নেওয়া, এটা 
এমন সমেয় হয় যখন প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত বাপ্তিস্ম িবলম্বিত করেতন 
যােত দীর্ঘ সমেয়র জন্য বাপ্তিস্ম-পরবর্তী খ্রিষ্টিয়ান জীবেনর কঠোরতা এড়ানো যায়। 
তাঁর দ্বিতীয় ধাপ হলো িমশর, পােলস্তিনা (তথা িফিলস্তিন), িসিরয়া ও মেসোপতািময়ার 
িবখ্যাত তপস্বী সন্ন্যাসীেদর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পূর্ব ভূমধ্যসাগেরর মধ্য িদেয় যাত্রা 
করা। তপস্বা-জীবেন সেই সন্ন্যাসীেদর অটলতা তাঁেক অনুপ্রািণত ক’রে যথাসাধ্য তাঁেদর 
অনুকরণ করেত তাঁেক প্রেরণা দেয়। 
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িফের আসার পর িতিন, ধনী যুবেকর কােছ প্রভু যে উপেদশ িদেয়িছেলন (মিথ 
১৯:২১ দ্রঃ) তা পালন কের িনেজর সমস্ত সম্পত্তি গিরবেদর মধ্যে ভাগ কের দেন; 
এরপর িতিন ইিরস নদীর ধাের অবস্থিত নেওকােয়সািরয়ার (আজকােলর িনক্সার) কােছ 
িনর্জেন চেল যান; িকন্তু বেিশ িদন একা থােকন না, কেননা অেনেক শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে 
যোগ দেয় এবং তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ জীবেন সহভাগী হয়। যখন তাঁর ঘিনষ্ঠ বন্ধু সেই 
গ্রেগির ৩৫৮ সােল তাঁর সঙ্গে দেখা কেরন, তখন তাঁরা িফলোকািলয়া নামক 
অিরেগেনেসর রচনাগুলোর একটা সংকলন এবং সেইসােথ ঐক্যবদ্ধ জীবন িভত্তিক 
সন্ন্যাস-জীবেনর িবস্তাের প্রভাবশালী দু’টো সন্ন্যাস-িনয়ম সংকলন কেরন। এই সন্ন্যাস-
িনয়ম দু’টো প্রকৃতপক্ষে সাধু বািসলেক ‘গ্রীক সন্ন্যাস-জীবেনর িবধানকর্তা’ উপািধ অর্জন 
কের যেেহতু িবজান্তীয় সন্ন্যাসজীবেনর িভত্তি স্থাপন কের। এমনিক তাঁর কর্মজীবেনর এই 
প্রাথিমক পর্যােয়, সাধু বািসল বেশ কেয়কটা মঠ প্রিতষ্ঠা কের িনেজেক একজন কর্মক্ষম 
ব্যক্তিত্ব দেখান। 

এই ধরেনর কর্মকাণ্ড তত সহেজ কারও নজর এড়ােত পাের না: বাস্তিবকপক্ষে সাধু 
বািসল কােয়সািরয়ার িবশপ এইেসিবউেসর নজর কেেড় নেন; ইিন ৩৬৪ সােল সাধু 
বািসলেক প্রবীণ পেদ শ্রেিণভুক্ত কেরন, এবং অল্প সমেয়র মধ্যে সাধু বািসল ব্যবস্থাপক, 
উপেদষ্টা ও িশক্ষক িহসােব অপিরহার্য হেয় ওেঠন। ৩৭০ সােল এউেসিবউেসর মৃত্যুর 
পর সাধু বািসল কােয়সািরয়ার িবশপ, কাপ্পাদোিকয়া অঞ্চেলর প্রধান িবশপ ও পন্তস-
ধর্মপ্রদেশর এক্সার্‌খ (তথা উচ্চপদস্থ িবশপ) িহসােব তাঁর উত্তরসূরী হন। সেবাকর্মে তাঁর 
দ্রুততা শীঘ্রই তাঁর প্রিত তাঁর পােলর ভালবাসা জয় কের; িতিন হাসপাতাল, দিরদ্রেদর 
জন্য ঘর, ভ্রমণকারীেদর জন্য ধর্মশালা ইত্যািদ প্রিতষ্ঠা কেরন। 

প্রশাসেন তাঁর সক্ষমতা বােদ সাধু বািসল এমন যুেগ যথার্থ ধর্মতত্ত্বের অপরােজয় 
সমর্থনকারী িহসােব পিরিচত, যে যুেগ আিরউস-ভ্রান্তমত সরকারী অনুগ্রহ লাভ 
কেরিছল। ‘এউনোিমউেসর িবপক্ষে’ ও ‘পিবত্র আত্মা প্রসঙ্গ’ নামক পুস্তক দু’টো ঐশত্রিত্ব 
সংক্রান্ত খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্বোধন কের। তাঁর সাহেসর পাশাপািশ তাঁর িবচক্ষণতাও 
উল্লেখযোগ্য। যখন রোম সাম্রাজ্যের আিরউসপন্থী সম্রাট বােলন্স বােজয়াপ্ত ও িনর্বাসেনর 
হুমিক িদেত প্রেদশপাল মেদস্তুসেক পাঠান, তখন সাধু বািসল তাঁেক এত দৃঢ়ভােব 
প্রিতরোধ কেরন যে বােলন্স ব্যাপারটা বািতল কের িনর্বাসন-িবিধ প্রত্যাহার কেরন। 

সাধু বািসেলর যুগ এমন যখন মণ্ডলী অত্যন্ত িবচ্ছিন্ন িছল; সেই যুেগ িতিন ঐক্য 
অন্বেষণ কেরন ও অবেশেষ মঙ্গল সময় দেখেত পান। আিরউসপন্থী সম্রাট বােলন্স 

https://maps.apple.com/?address=Niksar%20Tokat,%20T%C3%BCrkiye&auid=11170088999565419433&ll=40.590159,36.951185&lsp=6489&q=Niksar
http://www.asram.org/texts/patristicBg.html


আদ্রিয়ানোপিলস (আজকােলর এিদর্নে) এর িবপর্যয়মূলক যুদ্ধে মারা যান (৯ই আগষ্ট 
৩৭৮) এবং যথার্থ ধর্মতত্ত্ববাদী সম্রাট ১ম থেওদোিসউস তাঁর পেদ সম্রাট হন। সাধু 
বািসল ১লা জানুয়ারী ৩৭৯ সােল ৪৯ বছর বয়েস মারা যান। ৩৮১ সােল, ২য় 
কনস্তান্তিনোপিলস মহাসভার মাধ্যেম সম্রাট ১ম থেওদোিসউস মণ্ডলীেত শৃঙ্খলা ও ঐক্য 
আেনন। এই মহাসভা সেই ‘িনেকয়া-কনস্তান্তিনোপিলস িবশ্বাস-সূত্র’ জাির কের যার 
জন্য সাধু বািসল ধর্মতাত্ত্বিক িভত্তি স্থাপন কেরিছেলন: বাস্তিবিক, পিবত্র আত্মা ক্ষেত্রে 
যেখােন িনেকয়ার িবশ্বাস-সূত্র সংক্ষিপ্ত ভােব বলত, ‘এবং [আমরা] পিবত্র আত্মায় 
িবশ্বাস কির’, সেখােন কনস্তান্তিনোপিলেসর িবশ্বাস-সূত্র িবস্তািরত ভােব বেল, ‘এবং 
[আমরা] প্রভু ও জীবনদাতা সেই পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির] িযিন িপতা থেেক বের 
হেয় এিগেয় চেলন, িযিন িপতা ও পুত্রের সঙ্গে সমতুল্য উপাসনা ও গৌরেবর পাত্র, িযিন 
নবীেদর মধ্য িদেয় কথা বেলিছেলন।’ 

অর্থোডক্স মণ্ডলী সাধু বািসেলর পর্ব ১লা জানুয়ারীেত, ও লািতন মণ্ডলী ২রা 
জানুয়ারীেত পালন কের। 

‘পিবত্র আত্মা প্রসঙ্গ’  
৩৭৫ সােলর কাছাকািছ রিচত “পিবত্র আত্মা প্রসঙ্গ” পুস্তকটা িনেকয়া মহাসভার 

(৩২৫) ঘোিষত যথার্থ ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মিশক্ষার প্রিতরক্ষায় িনয়োিজত সাধু 
আম্ফিলোিকউসেক উৎসর্গ করা হয়: িতিন িছেলন ইকোিনয়েমর িবশপ ও সাধু বািসেলর 
অেনক িদেনর সহকর্মী। পুস্তেকর জন্য তাৎক্ষিণক উপলক্ষ িছল এই অিভযোগ যে, যে 
গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ সাধু বািসল জনসাধারেণর উপাসনায় ব্যবহার করিছেলন, সেই 
‘পিবত্র আত্মা সহ পুত্রের সঙ্গে’ সূত্রটা একটা নতুনত্ব। সাধু বািসেলর িবরোধীরা ‘পিবত্র 
আত্মায় পুত্রের দ্বারা’ সূত্রটাই পছন্দ করিছল, কেননা তােদর মেত এ সূত্রটা খুবই প্রচিলত 
ও ঐিতহ্যবাহী সূত্র িছল ও পিবত্র ত্রিত্বের প্রিতিট ব্যক্তির জন্য (বা আরও সূক্ষ্মরূেপ 
‘প্রিতিট িহপোস্তািসেসর জন্য’) উপযুক্ত গৌরেবর িবিশষ্ট স্তর প্রকাশ করিছল 
(‘িহপোস্তািসস’ প্রকৃত শব্দের ব্যাখ্যা িনেচ, ‘শব্দার্থ’ অধ্যােয়, দেওয়া হয়; িকন্ত 
আপাতত ‘িহপোস্তািসস’ শব্দের চেেয় প্রচিলত ও বোধগম্য ‘ব্যক্তি’ শব্দই ব্যবহৃত হোক, 
যিদও প্রকৃতপক্ষে ‘ব্যক্তি’ শব্দটা ত্রিত্বতত্ত্বে স্বতন্ত্র একটা শব্দ যা গ্রীক ভাষায় 
πρόσωπον - প্রসোপোন শব্দ দ্বারা িচহ্নিত)। সেই িবরোধীেদর ধারণার িবপরীেত 
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সাধু বািসল এটা ঘোষণা কেরন যে, মণ্ডলী উভয় সূত্রই জানত ও ব্যবহার কের 
আসিছল, এবং এক একটা সূত্র িনজ িনজ প্রসঙ্গ ও অর্থের অিধকারী। সাধু বািসল উভয় 
সূত্র ও সেগুলোর িনজ িনজ ব্যবহার িবশ্লেষণ কেরন এবং সেইসােথ প্রিতিট সূত্রের 
ধর্মতাত্ত্বিক িভত্তিও িবশ্লেষণ কেরন। যখন িতিন এই দ্বন্দ্বের অন্তর্নিিহত ধর্মতাত্ত্বিক 
ধারণাসমূহ তুেল ধেরন, তখন পুস্তকটা পিবত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের একটা শক্তিশালী 
প্রিতরক্ষা হেয় ওেঠ। ছয় বছর পের (৩৮১), যখন িমলােনর িবশপ সাধু আম্ব্রোজ ‘পিবত্র 
আত্মা প্রসঙ্গ’ নামক পুস্তক রচনা কেরন, তখন িতিন সাধু বািসেলর এ পুস্তক িনর্ভরযোগ্য 
উৎস িহসােব ব্যবহার কেরন; এবং এইভােব সাধু বািসেলর ধারণাসমূহ লািতন 
মণ্ডলীগুলোেকও প্রভািবত কের। 

পুস্তেকর বৃহত্তর প্রেক্ষাপট হলো িনেকয়া মহাসভার রক্ষকেদর িবরুদ্ধে 
আিরউসপন্থীেদর ভ্রান্তমেতর িবিভন্ন ধারার অর্ধ-শতাব্দী সংগ্রাম, যারা িনেজরাও 
িনেজেদর মধ্যে সম্পূর্ণ একমত িছল না। সাধু আথানািসউেসর মত যাঁরা িছেলন 
িনেকয়ার পুরানো সমর্থক, তাঁরা িনেকয়া-িবশ্বাস-সূত্রে ব্যবহৃত ὁμοούσιος 
(হমোউিসওস) অর্থাৎ ‘সমসত্তার অিধকারী’ শব্দটার পক্ষে অিবচল ভােব দাঁিড়েয়িছেলন: 
এভােব তাঁরা সত্তায় িপতা ও পুত্রের ঐক্য রক্ষা করিছেলন যেেহতু ‘সত্তায়’ সেই ঐক্যই 
িছল ‘সত্তা’ শব্দের শক্তি। িকন্তু সাধু বািসল ও কাপ্পাদোিকয়ার অন্যান্য িপতৃগেণর মত 
যাঁরা িছেলন িনেকয়ার নবীন সমর্থক, তাঁরা এমন একটা িচন্তাধারা থেেক এেসিছেলন যা 
ὁμοιούσιος (হমোইউিসওস) অর্থাৎ ‘সদৃশ সত্তার অিধকারী’ শব্দটা পছন্দ 
করিছেলন। অবশ্যই, শব্দ িহসােব, ὁμοιούσιος (হমোইউিসওস) শব্দটার ত্রুিট 
িছল, কেননা নতুন শব্দ হওয়ায় তার ব্যবহার নতুনত্ব বেল গণ্য হেত পারত। যাঁরা 
ὁμοιούσιος (হমোইউিসওস) শব্দের পক্ষপাতী, তাঁরা ভয় করিছেলন, 
ὁμοούσιος (হমোউিসওস) শব্দটা সত্তার ঐক্যের চেেয় আরও বেিশ িকছু বোঝােত 
পাের, এমনিক পিবত্র ত্রিত্বের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্রেয়র িবভ্রান্তিও বোঝােত পাের, অর্থাৎ শব্দটা 
সােবল্লিউেসর ভ্রান্তমতও সমর্থন করেত পাের। অন্যিদেক, ὁμοιούσιος 
(হমোইউিসওস) ঐিতহ্য ব্যক্তি িহসােব িপতা ও পুত্রের স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেওয়ার 
সুিবধার অিধকারী িছল। অবেশেষ সাধু আথানািসউস ও কাপ্পাদোকীয় িপতৃগণ িনেকয়া 
মহাসভার প্রিতরক্ষায় এেক অপরেক িমত্র বেল গণ্য কেরন। যিদও তাঁেদর ঐিতহ্য 
পিরভাষায় িকছুটা িভন্ন িছল, তােদর ধর্মতাত্ত্বিক অিভপ্রায় ও লক্ষ্য িছল একই। িকন্তু 
তবুও ὁμοιούσιος (হমোইউিসওস) শব্দের পক্ষপাতীেদর মধ্যে এমন কেউ িছেলন 



যাঁরা সত্তার ঐশ্বিরক ঐক্যের উপর এত কম জোর িদেতন যে, সেই ঐক্য প্রায়ই ঘোিষত 
িছল না। এনারা ‘অর্ধ-আিরউসপন্থী’ বেল অিভিহত িছেলন। িনেকয়ার পুরানো 
সমর্থকগণ থেেক আরও দূের তারাই িছল যারা পুত্রেক সৃষ্টজীব বেল মানত: তারা িছল 
গোড়া আিরউসপন্থী। তথািপ ৪র্থ শতাব্দীর শেেষর িদেক এই দলটা ক্রমশ খুবই ছোট 
সংখ্যালঘু দল হেয় পড়িছল। 

তাই মূল সংগ্রাম এটা িছল, যাঁরা িছেলন ὁμοιούσιος (হমোইউিসওস) শব্দের 
পক্ষপাতী, তাঁেদর ὁμοούσιος (হমোউিসওস) শব্দের সমর্থক কের তোলা। তাঁরা 
িক আিরউেসর ভ্রান্তমেত যোগ দেেবন, নািক িনেকয়া মহাসভা গ্রহণ করেবন? 
‘ঐশতত্ত্বিবদ’ বেল পিরিচত নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু গ্রেগির ও সাধু বািসেলর ভাই 
িনসার িবশপ গ্রেগিরর সঙ্গে, সাধু বািসল ὁμοιούσιος (হমোইউিসওস) শব্দের 
অর্থ পিরমার্জিত কেরন যােত শব্দটা ব্যক্তি িহসােব িপতা ও পুত্রের িবিশষ্টতা আরও 
উপযুক্তভােব িনর্দেশ কের। এক কথায়, তাঁরা ঐশ্বিরক স্বরূেপর পাশাপািশ, ব্যক্তি িহসােব 
িপতা ও পুত্রের িবিশষ্টতাও রক্ষা ক’রে ὁμοούσιος (হমোউিসওস) সংক্রান্ত 
পরম্পরাগত িশক্ষােক ὁμοιούσιος (হমোইউিসওস) সংক্রান্ত পরম্পরাগত িশক্ষা 
অনুসাের সংজ্ঞািয়ত কেরন। সাধু বািসল ও কাপ্পাদোকীয় িপতৃগেণর মহৎ অবদান হলো 
িনেকয়া মহাসভার পক্ষে ὁμοιούσιος (হমোইউিসওস) শব্দের পক্ষপাতীেদর জয় 
করা। 

তেব ‘পিবত্র আত্মা প্রসঙ্গ’ পুস্তকটা এসব িকছুর মধ্যে কোথায় স্থান পায়? 
উপরোল্লিিখত িবতর্কগুলোেত, সমস্যাটা িছল িপতা ও পুত্রের সমসত্তা সংক্রান্ত। 
ধর্মতাত্ত্বিক িদক িদেয় িনেকয়া মহাসভার সমর্থেকরা প্রায় জয়ী হেয়িছেলন। অবশ্যই, 
সম্রাট বােলন্স তখনও আিরউস-ভ্রান্তমত সমর্থন করিছেলন, িকন্তু আদ্রিয়ানোপিলেস তাঁর 
মৃত্যু (৯ই আগষ্ট ৩৭৮) এবং রাজপেদ ১ম থেওদোিসউেসর আগমেনর ফেল (৩৭৯) 
রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে িনেকয়া-িভত্তিক ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ িবজেয়র িদেক আরও বেিশ 
এিগেয় যাচ্ছিল। িকন্তু তবুও এসব িকছুেত পিবত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের সম্পর্ক কী? তাঁর 
ঈশ্বরত্ব-সমস্যা আেগর িবতর্কগুলোেত সামান্যই িছল। সেই কাল পর্যন্ত, ‘সুতরাং তোমরা 
যাও, সকল জািতেক আমার িশষ্য কর; িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােমর উদ্দেেশ 
তােদর বাপ্তিস্ম দাও’ (মিথ ২৮:১৯) উক্তির উপর িভত্তিক এই ত্রিত্ববাদী সূত্র ব্যবহার 
কেরই খ্রিষ্টিয়ানেদর বাপ্তিস্ম দেওয়া হেয় আসিছল বেট, িকন্তু পিবত্র আত্মা িক মাত্রায় 
ঐশ্বিরক িছেলন তা তখনও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব আলোচনা করা হয়িন। 



সাধু বািসেলর িবরোধীেদর মধ্যে এমন কেউ িছেলন যাঁরা পুত্রের ঈশ্বরত্বেক ঘোষণা 
করিছেলন বেল মেন হচ্ছিল, িকন্তু আসেল পিবত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে তাঁেদর যেথষ্ট 
আপত্তি িছল। আরও মেন হচ্ছিল, অন্যান্য কেউ, হয় তো, িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার 
মধ্যে ঈশ্বরত্বের িবিভন্ন মাত্রা দেখেত পাচ্ছিেলন। আিরউসপন্থীেদর মধ্যে সম্ভবত এরাই 
িছেলন আরও উগ্র িবরোধী দল। এটাই সম্ভব হেত পাের যে, পিবত্র আত্মার পূর্ণ 
ঈশ্বরত্বের িবরোধীরা িনেজেদর মতামেত ততটাই বৈিচত্র্যময় িছল যতটা বৈিচত্র্যময় 
তারাই হেয়িছল যারা পুত্রের পূর্ণ ঈশ্বরত্বের িবরোিধতা কেরিছল। যাই হোক না কেন, 
এই ‘প্নেউমাতোমাখীয়’ তথা পিবত্র আত্মার এই িবরোধী যোদ্ধারা পিবত্র আত্মার পূর্ণ 
ঈশ্বরত্বেক ঘোষণা করত না। 

সাধু বািসল িবিভন্ন ভােব এই ‘প্নেউমাতোমাখীয়েদর’ উত্তর দেন। পিবত্র শাস্ত্রের 
অিধকােরর উপর িনর্ভর কের িতিন দেখান, পিবত্র আত্মােক ‘প্রভু’ বলা হেয়িছল এবং 
এর ফেল িতিন িপতা ও পুত্রের চেেয় িনম্ন পেদর অিধকারী নন। মানুেষর আলোকীকরণ, 
পিবত্রীকরণ ও পিরত্রােণ, এবং সেইসােথ সৃষ্টিেতও পিবত্র আত্মার কাজগুলোর মহত্ত্ব ও 
গৌরব থেেক িতিন পিবত্র আত্মার ঈশ্বরত্বেক প্রমাণ কেরন, কেননা যে কাজগুলো 
শুধুমাত্র ঈশ্বেরর প্রিত যথাযথভােব আরোিপত, সেই কাজগুলো কেবল ঈশ্বরই সাধন 
করেত পােরন। যেেহতু এগুলো িছল পিবত্র আত্মার কাজ, সেজন্য পিবত্র আত্মােক 
অবশ্যই ঈশ্বর হেত হেব। সাধু বািসল পিবত্র ত্রিত্বের িবিশষ্ট ব্যক্তিত্রয়েক ঘোষণা কেরন, 
অর্থাৎ, িতিন িপতােক অজিনত বেল, পুত্রেক িপতার জিনতজন বেল, ও পিবত্র আত্মােক 
িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন বেল ঘোষণা কেরন; তবু িতনজনই ঐশ্বিরক স্বরূেপ 
সমানভােব অংশীদার এবং এর ফেল িতনজনই সমানভােব ঐশ্বিরক। সাধু বািসল যুক্তি 
দেন যে, পিবত্র ত্রিত্বের িতনিট সম্পূর্ণ ঐশ্বিরক ব্যক্তিেক ঘোষণা করাটা হলো সেই বহু-
ঈশ্বরবাদ এড়ানোর সর্বোত্তম উপায় যা িতিন তাঁর িবরোধীেদর অধীনতাবােদর যৌক্তিক 
পিরণিত িহসােব গণ্য কেরন, যেেহতু িতনিট িভন্ন ঐশ্বিরক সত্তা িতনিট ঈশ্বরেক 
বোঝােত পাের। 

‘পিবত্র আত্মা প্রসঙ্গ’ পুস্তেক যা পাওয়া যায় না, তা হলো এমন স্পষ্ট ঘোষণা যে 
পিবত্র আত্মা হেলন ঈশ্বর। পরবর্তীকােল, যখন িনেকয়া মহাসভার যথার্থ ধর্মতত্ত্ব প্রাধান্য 
পায়, তখন কেউ কেউ সাধু বািসেলর আপতদৃষ্টিেত অস্পষ্টতােক িনন্দাজনক বেল মেন 
কের। তবু সাধু বািসল িনেজর ঘোষণার সত্যতা স্পষ্টভােবই স্বীকার করিছেলন। 
নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু গ্রেগির বেলন, সাধু বািসল ব্যক্তিগত ভােব ও প্রকাশ্য 



উপেদেশও এই সত্যটা বেশ স্বচ্ছন্দেই ঘোষণা করেতন। সাধু বািসল এই পুস্তেক এই 
সিঠক শব্দগুচ্ছ তথা ‘পিবত্র আত্মাও ঈশ্বর’ উক্তিটা ব্যবহার করার িবষেয় সতর্ক িছেলন, 
কেননা শব্দগুচ্ছটা পিবত্র শাস্ত্রে ও মণ্ডলীর িলিখত পরম্পরাগত িশক্ষায়ও উল্লিিখত নয়। 
সম্রাট বােলন্স তখনও আিরউসপন্থীেদর সমর্থন করিছেলন; তাই যিদ সাধু বািসল 
তােদর সুযোগ িদেতন, তেব তাঁর শত্রুরা তাঁেক নতুনত্ব দােয় অিভযুক্ত করত ও তাঁর 
জবানবন্দি দািব করত, এবং এর ফেল তাঁর সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ ভােব ব্যাহত করত। সাধু 
বািসল বরং অন্য শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যেম এই শব্দগুচ্ছ সত্য বেল ব্যক্ত করেলন। 
তেমনটা কের িতিন জানেতন, িতিন যুক্তি প্রয়োেগ এবং ফলত সম্পূর্ণরূেপই তােদর 
পরািজত করেবন। তাই িতিন ‘পিবত্র আত্মা প্রসঙ্গ’ পুস্তেক ‘পিবত্র আত্মাও ঈশ্বর’ 
বাক্যটা এড়ােলন, িকন্তু এ পদ্ধিতর মাধ্যেম িবরোধীেদর মন ও তােদর স্বীকৃিত জয় 
করেলন; এর ফেল তাঁর লেখা কৃতকার্য হলো এবং পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্বের জন্য 
এখনও অপিরহার্য লেখা বেল পিরগিণত। 

মণ্ডলীর যথার্থ ধর্মতত্ত্বের প্রিতরক্ষায় তাঁর অক্লান্তিকর প্রেচষ্টার জন্য িতিন ‘দ্বিতীয় 
আথানািসউস’ উপািধ অর্জন কেরন। 

শব্দার্থ  

• ‘ব্যবস্থা’, ‘পরম্পরাগত িশক্ষা’ ও ‘থেওলোিগয়া’: সাধু পল এমন রহস্য-ব্যবস্থার 
কথা উল্লেখ কেরন যা আিদ থেেক স্রষ্টা ঈশ্বের গুপ্ত িছল ও যা িতিন আমােদর প্রভু খ্রিষ্ট 
িযশুেত কল্পনা কেরিছেলন (এেফ ৩:৯ দ্রঃ)। ‘ব্যবস্থা’ শব্দটা (গ্রীক ভাষায় 
οἰκονομία ওইকোনিময়া) খ্রিষ্টের মুক্তিদায়ী মাংসধারণ-রহস্যেক িনর্দেশ কের। 
সুতরাং, সেই ‘ব্যবস্থাই’ হলো খ্রিষ্টিবশ্বসীেদর সেই মূখ্য িবষয় যা তােদর জীবন ও 
প্রচারকর্ম িচহ্নিত কের; ঈশ্বেরর তেমন রহস্য-ব্যবস্থা না থাকেল বািক সবিকছু তথা 
জীবন ও প্রচারকর্মও আর থােক না। 

সাধু পল এমন ‘পরম্পরাগত িশক্ষাও’ (গ্রীক ভাষায় παραδόσεις, 
পারাদোেসইস) উল্লেখ কেরন (১ কির ১১:২) যা মন্ডলীেত সম্প্রদান করা হয় যােত 
িবশ্বাসীগণ খ্রিষ্টিবশ্বােসর িবষয়ািদ যথার্থ ভােব িশখেত পাের ও খ্রিষ্টীয় নীিত অনুসাের 
চলেত পাের। বলা বাহুল্য, পরম্পরাগত িশক্ষার মূল উৎস হলো উপরোল্লিিখত ‘রহস্য-
ব্যবস্থা’। 



গ্রীক ঐিতহ্যে, প্ল্যাটোর সময় থেেক, অর্থাৎ খ্রিঃপূঃ ৩৮০ সাল থেেক, 
‘থেওলোিগয়া’ শব্দ (গ্রীক ভাষায় θεολογία, থেওলোিগযা) প্রচিলত িছল যার অর্থ, 
ঈশ্বর িবষেয় কথা বলা। িকন্তু ৪র্থ শতাব্দীর গ্রীক িপতৃগেণর ভাষায় ‘থেওলোিগয়া’ 
শব্দটা সবসময় ‘ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব’ অর্থ বহন কের, যিদও মােঝ মােঝ শব্দের 
অর্থ হলো ‘ঐশত্রিত্ব-রহস্য’ বা ‘খ্রিষ্ট-রহস্য’ সংক্রান্ত তত্ত্ব’। 

সেই অনুসাের, সাধু বািসেলর এ পুস্তেক ‘ব্যবস্থা’, ‘পরম্পরাগত িশক্ষা’ ও 
‘থেওলোিগয়া’ শব্দত্রয় বাের বাের উল্লিিখত, এবং এক্ষেত্রে িতিন িনেজর 
‘এউনোিমউেসর িবপক্ষে’ পুস্তেক এটা বেলন যে, ‘ব্যবস্থা’ (অর্থাৎ খ্রিষ্টের মাংস হওয়া, 
বা মাংসধারণ) ও ‘থেওলোিগয়া’ (অর্থাৎ পরম্পরা িভত্তিক ধর্মতত্ত্ব), দু’টোই স্বীকার করা 
প্রয়োজন। 

• ‘উিসয়া’ (গ্রীক ভাষায় οὐσία, উিসয়া) ও ‘িহপোস্তািসস’ (গ্রীক ভাষায় 
ὑπόστασις, িহপোস্তািসস): সাধু বািসেলর আেগ, খ্রিষ্টমণ্ডলীেত ‘উিসয়া’ ও 
‘িহপোস্তািসস’ শব্দ দু’টো একই অর্থ বহন করত তথা ‘সত্তা’। তােত এিবষেয় অস্পষ্টতা 
দাঁড়াচ্ছিল, যেইভােব উপেরর অধ্যােয় ইিতমধ্যে বলা হেয়েছ; অর্থাৎ সেই অস্পষ্টতার 
ফেল ভ্রান্তিময় দু’টো িবপদ উপস্থিত হেত পাের: (১) ‘এক-সত্তা’ অর্থাৎ ‘এক-ঈশ্বরত্ব’ 
এর উপর অিতিরক্ত চাপ দেওয়ার ফেল িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার িবিশষ্টতা এক-
ঈশ্বের একীভূত হেয় বালীন হয়; (২) িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার স্বাতন্ত্র্যের উপর 
অিতিরক্ত চাপ দেওয়ার ফেল এক-ঈশ্বর িবলীন হেয় িতনিট ঈশ্বের পিরণত হন। সেজন্য 
সাধু বািসল ‘উিসয়া’ ও ‘িহপোস্তািসস’ শব্দদ্বেয়র জন্য আলাদা এমন অর্থ স্থির কেরন যা 
অনুসাের ত্রিত্ব িহসােব ঈশ্বর এক-উিসয়া (অর্থাৎ এক-সত্তা) িযিন িতনেট িহপোস্তািসেস 
অর্থাৎ িতন প্রকার অস্তিত্বশীলতা অনুসাের অস্তিত্বশীল। তােত ত্রিত্ব িহসােব এক-ঈশ্বর 
িযিন, িতিন সর্বদাই িপতা-িহপোস্তািসস, পুত্র-িহপোস্তািসস, ও পিবত্র আত্মা-
িহপোস্তািসেস অস্তিত্বশীল। ‘িহপোস্তািসস’ শব্দটা ত্রিত্বতত্ত্বে এখনও ব্যবহৃত যেমন, িযশু 
খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যকার সংযোগ ‘καθ᾽ ὑπόστασιν’ (কাথ্‌ 
িহপোস্তািসন) অর্থাৎ ‘িহপোস্তািসস অনুযায়ী’ সংযোগ বেল অিভিহত। যাই হোক, 
উপেরর অধ্যােয়ও যেমন বলা হেয়েছ, পিবত্র আত্মা ও ত্রিত্ব িবষয়ক ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে সাধু 
বািসেলর অবদান অনস্বীকার্য এবং তাঁর িশক্ষা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ পােছ ভুল শব্দ ব্যবহার 



করার ফেল িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা এক-ঈশ্বরত্বে একীভূত হন, বা ত্রিত্ব িতন ঈশ্বর 
হেয় দাঁড়ান। 

• “সহঅনুক্রম” ও “সহঅনুক্রিমত”, “সহগণনা” ও “সহগিণত”, এবং 
“উপগণনা” ও “উপগিণত”: সুধী পাঠক / পািঠকা যেন এ অসাধারণ শব্দগুলোর 
সামেন হতাশ বোধ না কেরন। সাধু বািসল িনেজই স্বীকার কেরন, যারা সেই শব্দগুলো 
ব্যবহার করত তােদর প্রকৃত ধারণা যে কী তা বোঝা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা বড় 
বড় শব্দ প্রয়োেগর মাধ্যেম শুধু এটাই বলেত চাচ্ছিল, িপতা ঈশ্বেরর তুলনায় পিবত্র 
আত্মা, এমনিক পুত্রও, কম মাত্রায়ই ঈশ্বরত্বের অিধকারী। 



ইকোিনয়েমর পিবত্রজনেদর জন্য 
িবশপ আম্ফিলোিকউেসর সমীেপ 
কাপ্পাদোিকয়ার কােয়সািরয়ার  
পিবত্রজনেদর জন্য আর্চিবশপ  

আমােদর িপতা বািসল-িলিখত 
পিবত্র আত্মা প্রসঙ্গ 

 সূচীপত্র  

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ 
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১ম অধ্যায়। ভূিমকা: থেওলোিগয়ার (ক) ক্ষুদ্রতম অংশও অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন। 

১। হে ভ্রাতা আম্ফিলোিকউস, আমার কােছ সবেচেয় সম্মাননীয় হে মাথা, আিম 

তোমার চিরত্রের স্বীয় বৈিশষ্ট্য তথা তোমার জানার আগ্রহ ও অনুসন্ধােনর অক্লান্তিকর 
অধ্যবসােয়র প্রশংসা কির; এবং তুিম যে এমনটা মেন কর, ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনার 
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ব্যবহৃত কথাগুলোর মধ্যে যে একটামাত্র কথাও অপরীক্ষিত 
ফেেল রাখা উিচত নয়, তোমার এ ধারণার দৃঢ়তা ও সংযেমর জন্য আিম ঐকান্তিক 
ভােব আনন্দিত। যে যাচনা কের সে পায়, ও যে খোঁেজ সে খুঁেজ পায়  (খ) প্রভুর এ 
উপেদেশ তুিম উত্তমরূেপ কান িদেয়ছ, এবং তোমার িজজ্ঞাসার যথার্থতা লক্ষ কের আিম 
মেন কির, তুিম সবেচেয় অিনচ্ছুক ব্যক্তিেকও এ প্রেচষ্টায় যোগদান করেত অনুপ্রািণত 
করেত। িকন্তু তোমার ক্ষেত্রে আিম যা আরও বেিশ প্রশংসা কির তা এটা যে, আমােক 
যাচাই করার লক্ষ্যে বেিশর ভাগ মানুষ প্রিতিদন যেভােব কের থােক, তুিম সেভােব নয়, 



িকন্তু কেবলমাত্র সত্যেক খুঁেজ বের করার লক্ষ্যেই তোমার সমস্ত িজজ্ঞাসা উপস্থাপন 
কর। আজ তো বহু মানুষ আেছ যারা গুপ্তচেরর মনোভােব কান পেেত শোেন ও অিবরত 
িজজ্ঞাসাবাদ কের। িকন্তু জ্ঞানপ্রিয় প্রাণেক, এমনিক অজ্ঞতা থেেক প্রিতকার িহসােব 
সত্যেক অনুসন্ধান কের যে প্রাণ, তা খুঁেজ পাওয়া সত্যি কিঠন। অেনেকর িজজ্ঞাসা 
িশকারীর জােলর মত ও যোদ্ধােদর ফাঁেদর মত আেগ থেেক নৈপুণ্যের সঙ্গে পাতা 
চালািক লুকোয়। এরা উপকারার্থে নয় িকন্তু এলক্ষ্যেই সমস্যা উপস্থাপন কের যােত, 
িনেজেদর রুিচমত উত্তর না পেেল এমনটা মেন করেত পাের যে, িঠক এই না 
পাওয়ােতই যুদ্ধ করার যথার্থ অজুহাত তােদর রেয়েছ। 

২। যখন প্রজ্ঞােক যাচনা করায় মূর্খ প্রজ্ঞার অিধকারী বেল পিরগিণত  (ক), তখন 

আমরা ন্যায়সঙ্গত ভােব আর কতই না অিধক মূল্যে সেই সুিবেবচক িশষ্যেক গণ্য করব 
যে িশষ্য নবীর দ্বারা সেই আশ্চর্য সুমন্ত্রণাদাতার  (খ) পােশ পােশ উল্লিিখত? যে িশষ্য 
িসদ্ধতায় পৌঁছবার জন্য সেচষ্ট, তার সমস্ত প্রেচষ্টায় তােক সহায়তা করায় ও তার 
উৎসােহ যোগ দেওয়ায় তােক সমস্ত প্রশংসার যোগ্য গণ্য করা ও অগ্রসর হবার জন্য 
তােক উৎসািহত করা ন্যায়সঙ্গত। থেওলোিগয়ার (গ) ভাষা হালকা ভােব না শোনা বরং 
প্রিতিট শব্দ ও প্রিতিট পদাংেশর গুপ্ত অর্থ খুঁেজ বের করেত সেচষ্ট থাকা ধর্মভক্তি ক্ষেত্রে 
অলস লোকেদর মানায় না িকন্তু তােদরই মানায় যারা আমােদর আহ্বােনর লক্ষ্য 
উপলব্ধি কের, তথা মানব স্বরূেপর পক্ষে যতখািন সম্ভব ততখািন ঈশ্বেরর সদৃশ হওয়া। 
িকন্তু জ্ঞান ছাড়া কোন সাদৃশ্য হয় না, এবং জ্ঞান িশক্ষার উপর িনর্ভর কের। িশক্ষার 
সূত্রপাত হলো বচন; িকন্তু পদাংশ ও শব্দই হলো আলোচনার অংশ; ফলত পদাংশ-
িবশ্লেষণটা লক্ষ্যহীন কাজ নয়  (ঘ)। আপত দৃষ্টিেত এসমস্ত িকছু গৌণ ব্যাপার, িকন্তু 
এজন্য যে তা উেপক্ষার যোগ্য তা নয়; এমনিক, যেেহতু সত্যেক িশকার করা কিঠন, 
িঠক এ কারেণই সব িদক িদেয় তার পদিচহ্ন খোঁজ করা আবশ্যক। কেননা িশল্পকলায় 
অিভজ্ঞতা অর্জন যেমন, তেমিন ধর্মভক্তি অর্জনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ দ্বারা বৃদ্ধি পায়; 
িশক্ষার্থীেদর  (ঙ) পক্ষে কোন িকছুই উেপক্ষা করা চলেব না। একইপ্রকাের, যে কেউ 
বর্ণমালার প্রথম অক্ষরগুলো অবেহলা কের সে প্রজ্ঞার িসদ্ধি কখনও পােব না। ‘হ্যাঁ’ ও 
‘না’ দু’টো পদাংশ, িকন্তু শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ সেই সত্য ও শঠতার চরম সীমা সেই িমথ্যা প্রায়ই 



এ দু’টো ক্ষুদ্র শব্দে িনিহত। তেব আিম এসমস্ত বলিছ কেন? ইিতমধ্যে খ্রিষ্টের 
সাক্ষ্যমরেদর কেয়কজন কেবল মাথা িদেয়ই ইশারা কের সম্মিত জানানোর ফেল 
ধর্মভক্তির দািব সম্পূর্ণরূেপ শোধ কেরেছ বেল গণ্য হেলন। ব্যাপারটা তেমনটা হেল তেব 
থেওলোিগয়া (চ) সংশ্লিষ্ট কোন্‌ বচন এতখািনই সংক্ষিপ্ত যা ‘পক্ষে’ বা ‘িবপক্ষে’ িনর্ধারণ 
করার জন্য ভারী নয়? যখন িবধােনর এক মাত্রা বা এক িবন্দুও লোপ পােব না (ছ), তখন 
ক্ষুদ্রতম বচনগুলোও উেপক্ষা করা আমােদর পক্ষে কেমন িনরাপদ হেত পারেব? তেব, 
এই যে শব্দগুলো ক্ষেত্রে তুিম আমােদর কােছ আলো যাচনা কেরেছ, সেই শব্দগুলো 
একাধাের সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ: উচ্চারেণর সংক্ষিপ্ততা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র হওয়ায় সেগুলো 
িবেশষ গুরুত্বেরও অিধকারী নয়; িকন্তু অর্থের শক্তি ক্ষেত্রে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ িঠক সেই 
সর্ষে-দানার মত যা মািটর সকল বীেজর চেেয় ছোট হেলও তবু উপযুক্ত যত্নের পাত্র হেল 
তার অন্তর্নিিহত শক্তি প্রয়োগ ক’রে যেথষ্ট উচ্চতা অর্জন করেত সক্ষম। এবং আমরা 
সামসঙ্গীেতর ভাষা ব্যবহার করেল  (জ) কেউ যিদ পদাংশ ক্ষেত্রে আমােদর ‘চতুরতা’ 
দেেখ মুচিক হােস, তাহেল সে জেেন িনক, সে িনেজর হািসর অেকজো ফল সংগ্রহ 
করেব। িকন্তু আমােদর িদক িদেয় আমরা মানুষেদর সমালোচনায় অবনত না হেয় ও 
তােদর িবদ্রূেপর জন্য ভগ্ন না হেয় আমােদর অনুসন্ধান চালানোেত ক্ষান্ত হব না। আিম 
এ শব্দাংশগুলোর ক্ষুদ্রতা িবষেয় লজ্জাবোধ করা থেেক এত দূের রেয়িছ যে, যিদও 
সেগুলোর অর্থ ন্যূনতম ভােবও অনুভব করেত পারতাম তথািপ িনেজর িবষেয় খুিশই 
হতাম কেমন যেন মহৎ যোগ্যতার পাত্র হতাম, এবং যে ভ্রাতা আমােদর সঙ্গে এ 
অনুসন্ধান কের চেল, তােক আিম বলতাম, সেও ক্ষুদ্র উপকােরর পাত্র হয়িন। 

৩। সুতরাং, যেেহতু আিম দেখেত পাচ্ছি, অিধক মহৎ একটা িবতর্ক ক্ষুদ্র 

শব্দগুলোেত (ক) কেন্দ্র কের, সেজন্য পুরস্কােরর প্রত্যাশায় আিম শ্রম অস্বীকার কির না, 
কেননা আিম এেত িনশ্চিত যে, সেিবষয় আলোচনা করা আমার পক্ষে ফলপ্রদ হেব ও 
শ্রোতােদর পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী উপকার হেয় দাঁড়ােব। তাই, যিদও তা বলা দরকার হয় না, 
তবু িঠক সেই পিবত্র আত্মারই সহায়তায় আিম এখন ব্যাখ্যায় আসব। এবং যিদ তুিম 
ইচ্ছা কর আিম আলোচনায় পদার্পণ করব, তাহেল আিম একটু িপছেন তথা সমস্যার 
উৎপত্তির িদেক িফের তাকাব। কেননা সম্প্রিতকােল আিম জনগেণর সঙ্গে প্রার্থনা করেত 



করেত িপতা ঈশ্বেরর কােছ িনেবিদত গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ আলাদা দু’টো সূত্র 
প্রয়োেগ শেষ করতাম; মােঝ মােঝ বলতাম, ‘পিবত্র আত্মা সহ পুত্রের সঙ্গে’, মােঝ 
মােঝ বলতাম, ‘পিবত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা’। উপস্থিত যারা, তােদর মধ্যে কেয়কজন তা 
লক্ষ কের আমােদর িবষেয় এমন অিভযোগ তুলল যে, আমরা অপ্রচিলত সূত্র এমনিক 
পরস্পর িবরোধীই সূত্র ব্যবহার করিছলাম। িকন্তু তুিম তোমার িনেজর উপকারার্থে, 
অথবা তারা িনরামেয়র অতীত হেল তেব যারা তােদর সঙ্গে মেলােমশা কের তােদর 
রক্ষার্থে এ সূত্র দু’টোর গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট িশক্ষা উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ 
কেরছ। এবং যেেহতু সেই িবতর্কের উৎপত্তি ক্ষেত্রে আমরা একমত, সেজন্য এখন থেেক 
আমােদর অগ্রগিত দ্রুত হেব। 

২য় অধ্যায়। পদাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীেদর আগ্রেহর উৎপত্তি। 

৪। পদাংশ ও শব্দগুলো ক্ষেত্রে এ লোকেদর মেনর সঙ্কীর্ণতা যেভােব নগণ্য মেন 

হেত পাের সেই অনুসাের তা নয়, ক্ষুদ্র ধরেনর ক্ষিতও ঘটায় না, বরং ধর্মভক্তির িবরুদ্ধে 
গভীর ও আবৃত একটা স্বীয় উদ্দেশ্য পালন কের। কেননা িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা 
সংক্রান্ত বচনগুলোেত িনিহত িভন্নতা রক্ষা করার জন্য তারা এমন একগুঁেয় মনোভাব 
দেখায় যােত এর ফেল িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার স্বরূেপরও িভন্নতা সহেজ প্রমাণ 
করেত পাের। তারা এ ভ্রান্তমেতর প্রবর্তক সেই এিতউেসর কল্পিত অতীতকালীন ফাঁিক 
যুক্তির উপর িনর্ভর কের যে িনেজর পত্রগুলোর কোন না কোন স্থােন িলেখিছল, ‘যে যে 
জীব স্বরূেপ অসদৃশ, সেগুলো িবষেয় অসদৃশ ভােব কথা বলা হয়’, এবং এর িবপরীেত 
িলেখিছল, ‘যে যে জীব িবষেয় অসদৃশ ভােব কথা বলা হয়, সেগুলো স্বরূেপ অসদৃশ’। 
এবং তার এ িসদ্ধান্তের সপ্রমাণ িহসােব সে প্রেিরতদূতেক টেেন িনচ্ছিল িযিন বেলিছেলন 
মাত্র এক ঈশ্বর আেছন, িতিন সেই িপতা যাঁর থেেক সমস্ত িকছুই হয়; এবং মাত্র এক 
প্রভু আেছন, িতিন সেই িযশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছু হয়  (ক)। এইভােব, সেই 
এিতউেসর মেত, শব্দগুলো এক একটার মধ্যে যে সম্পর্কে রেয়েছ, শব্দগুলোর িনর্দেিশত 
স্বরূপগুলোও সেই একই সম্পর্কে দাঁড়ােব। তাই যেেহতু “যাঁর থেেক” ও “যাঁর দ্বারা” 
সূত্র দু’টো িভন্ন, সেজন্য [সেই এিতউেসর মেত] পুত্রেকও িপতা থেেক িভন্ন হেত হেব। 



উল্লিিখত সূত্র দু’টো ক্ষেত্রে সেই লোকেদর িচক্কণ চতুরতা তেমন ক্ষিপ্ততা থেেকই 
আগত। এ িভত্তিেত তারা িপতা ঈশ্বরেক সংরক্ষিত িবেশষ অিধকার িহসােব “যাঁর 
থেেক” সূত্রটা আরোপ কের, পুত্র ঈশ্বরেক “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা, ও পিবত্র আত্মােক “যাঁর 
মধ্যে” সূত্রটা আরোপ কের। তাছাড়া তারা এটাও ঘোষণা কের যে, এ সূত্রগুলো ব্যবহার 
কখনও বদলােত নেই, যােত—েযইভােব আিম ইিতমধ্যে বেলিছ—উক্তির পার্থক্যের 
সঙ্গে স্বরূেপর পার্থক্যও প্রকাশ পায়। তথািপ এটা আদৌ অস্পষ্ট নয় যে সূত্রগুলো ক্ষেত্রে 
তােদর ফাঁিক যুক্তি প্রয়োেগ তারা ভ্রান্তমতেক এেকবাের তেজময় কের রাখেত অিভপ্রায় 
কের। অতএব এরা চায়, “যাঁর থেেক” সূত্রটা িনর্মাতােক িনর্দেশ করেব, “যাঁর দ্বারা” 
সূত্রটা সাহায্য বা মাধ্যম িনর্দেশ করেব, “যাঁর মধ্যে” সূত্রটা কাল বা স্থান িনর্দেশ করেব 
যােত িবশ্বিনর্মাতা  (খ) সম্পর্কে এমনটা ভাবা না হয় যে িতিন সাধারণ মাধ্যেমর চেেয় 
অিধক সম্মােনর যোগ্য, এবং অন্যিদেক যােত এমনটাও স্পষ্ট হয় যে, স্থান ও কাল 
সংক্রান্ত অবদান ছাড়া পিবত্র আত্মা জীবেদর অন্য িকছুই প্রদান কেরন না। 

৩য় অধ্যায়। সূত্রগুলো ব্যবহার িবষেয় বাহ্যিক িনয়মাবিল পৌত্তিলক কৃষ্টি 
থেেক উদ্গত। 

৫। তেমন ভ্রান্তিেত বিহরাগত কৃষ্টির এমন লোকেদর পর্যেবক্ষণ তােদর চািলত 

করল যারা “যার থেেক” ও “যার দ্বারা” সূত্র দু’টো স্বরূেপ িভন্ন িবষেয়র উপর আরোপ 
কেরেছ। এরা এমনটা মেন কের, “যার থেেক” সূত্রটা জড় পদার্থেক িনর্দেশ কের ও 
“যার দ্বারা” সূত্রটা মাধ্যমেক বা, সাধারণ অর্থে, সাহায্যেক বোঝায়। আর শুধু তা নয়: 
কেননা সেই দার্শিনকেদর গোটা তত্ত্ব একীভূত করার পর বাধা দেওয়ার মত আর কীবা 
থেেক যােব যােত স্বল্প কথায় সত্যের সঙ্গে তােদর অসংলগ্নতােক ও সেই িচন্তািবদেদর 
সঙ্গে সেই একই লোকেদরই অমতেক সমালোচনা করা যায়? অসার তত্ত্বিবদ্যার 
অনুসারী যারা তারা কারেণর স্বরূপ িভন্ন ভােব ব্যাখ্যা ক’রে ও সেটার িবেশষ িবেশষ 
অর্থ িনর্ণয় ক’রে উৎপত্তিকর কারণসমূেহর কথা, সহসাহক কারণসমূেহর কথা, বা 
সহকারণসমূহ ও িসদ্ধতা দানকারী কারণসমূেহর কথা প্রচার কের। সে কারণগুলোর 
জন্য তারা এমন নানা সংজ্ঞাও িনর্ধারণ কের যা সেগুলোর এক একটােক িচহ্নিত কের। 



তােত িনর্মাতােক এক সংজ্ঞায় ও মাধ্যমটা আলাদা সংজ্ঞায় িচহ্নিত করা হয়। তােদর 
মেত, “যার কর্তৃক” সূত্রটা িনর্মাতােক মানায়: কেননা তারা এটা বেল যে যুক্তিসঙ্গত 
ভােবই বলা হয়, মঞ্চাসন িনর্মাতা কর্তৃক িনর্মিত হয়; অন্য িদেক, “যার দ্বারা” সূত্রটা 
মাধ্যমেক মানায়: কেননা বাইস, তুরপুন ও অন্যান্য যন্ত্রপািত দ্বারা কাজটা সম্পািদত 
হয়। একই প্রকাের তারা “যার থেেক” সূত্রটাও জড় পদার্থের স্বীয় সংজ্ঞা বেল িনর্দেশ 
কের: কেননা একটা িজিনস কাঠ থেেক িনর্মিত হয়। আরও, “যা অনুসাের” বলেত 
কািরগেরর সামেন রাখা নমুনা বা নকশা বোঝায়। কেননা, হয় কািরগর নমুনার ছাপ 
িনেজর মেন ভাল মত রেেখ ধারণাটা কর্মে পিরণত কেরেছ, না হয়, তার সামেন রাখা 
নকশােক লক্ষ ক’রে সে িনেজর কর্ম সেই নকশার সাদৃশ্যে চালনা কের। তারা “যার 
খািতের” সূত্রটা লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বেল সমর্থন কের: কেননা মঞ্চাসনটা লোকেদর 
উপকারার্থেই িনর্মিত হয়। “যার মধ্যে” সূত্রটা কাল ও স্থান িনর্দেশ কের; [উদাহরণ 
স্বরূপ], এটা কখন তৈির হল? তা এসমেয় তৈির হল। এটা কোথায় তৈির হল? তা 
এখােন তৈির হল। যা তৈির হচ্ছে, এসমস্ত অবস্থা-পিরস্থিিত যিদও তােত িকছুই যোগ না 
কের, তবু এ িনঃসন্দেেহর িবষয় যে, সেই সমস্ত অবস্থা-পিরস্থিিত বােদ িজিনসটা তৈির 
করা সম্ভব হত না। কেননা কািরগেরর জন্য িবেশষ কাল ও িবেশষ স্থান দরকার। 
এসমস্ত এমন িকছু যা সেই লোেকরা িশেখেছ ও পছন্দ কেরেছ; এসমস্ত এমন পর্যেবক্ষণ 
যা অসার ও শূন্য চালািক দ্বারা সম্পািদত ও যা তারা [পিবত্র] আত্মা সংক্রান্ত সরল ও 
অকৃত্রিম তত্ত্বে আরোপ কের যােত একিদেক লোগোস-বাণী-ঈশ্বরেক অবনিমত করেত 
পাের ও অন্যিদেক পিবত্র আত্মােক বািতল করেত পাের। কেননা তারা িবশ্বপ্রভুেক সেই 
সংজ্ঞা আরোপ কের যা বিহরাগত িচন্তিবদেদর দ্বারা প্রাণহীন যন্ত্রপািতর জন্য বা 
এেকবাের িনকৃষ্ট হােতর কােজর জন্য সংরক্ষিত: আিম তো “যাঁর দ্বারা” সূত্রটার কথা 
বলিছ; এবং খ্রিষ্টিয়ান হওয়া সত্ত্বেও তারা সৃষ্টির িনর্মাতােক এমন সূত্র আরোপ কের যা 
একটা করাত বা একটা হাতুিড়র জন্য উপযোগী। 



৪র্থ অধ্যায়। এসমস্ত সূত্র শাস্ত্রের বেলায় অপ্রাসঙ্গিক। 

৬। সত্যের লোগোস-বাণীও যে এ ধরেনর সূত্র প্রায় ব্যবহার কেরন, তা আমরা 

মেেন িনই। আমরা এমনটা বলিছ না যে, [পিবত্র] আত্মার স্বাধীনতা এেকবাের বিহরাগত 
িচন্তািবদেদর মানিসক সঙ্কীর্ণতার বন্দি, বরং যেভােব সবসময় ঘেট সেই অনুসাের এটা 
বিল যে, শাস্ত্র অবস্থা-পিরস্থিিত অনুসাের প্রয়োজন অনুযায়ী সূত্র বদলায়। যাই হোক, এই 
িচন্তািবদেদর অিভমত অনুসাের যেমন, সেই অনুসাের “যাঁর থেেক” সূত্রটা কখনও জড় 
পদার্থেক িনর্দেশ কের না; বরং শাস্ত্র সাধারণত সূত্রটা পরম কারণ ক্ষেত্রে ব্যবহার কের 
থােক; যেমন, মাত্র এক ঈশ্বর আেছন যাঁর থেেক সমস্ত িকছুই হয়  (ক); আরও, সবই 
ঈশ্বর থেেকই উদ্গত  (খ)। সত্যের লোগোস-বাণীও জড় পদার্থ ক্ষেত্রে এ সূত্র প্রায়ই 
ব্যবহার কেরন, কেননা িতিন বেলন, তুিম অক্ষয়শীল কাঠ থেেক জাহাজটা তৈির 
করেব  (গ); আরও, তুিম খািট সোনা থেেক দীপাধারটা তৈির করেব  (ঘ), এবং প্রথম 
মানুষ মািট থেেক আগত, মৃন্ময় (ঙ), এবং আিমও আপনার মত, আমােকও মািট থেেক 
গড়া হেয়েছ  (চ)। িকন্তু, আমরা যেমন বেলিছ, সেই অনুসাের এরা স্বরূেপর পার্থক্য 
িনর্ধারণ করার জন্য, িনয়ম িহসােব এটা স্থির কেরেছ যে, এ সূত্রটা কেবল িপতােকই 
মানায়। এবং িনেজেদর পর্যেবক্ষেণর িনয়মাবিল বাইের থেেক নেওয়া সত্ত্বেও ও সেই 
িনয়মাবিলর বশ্যতা অক্ষের অক্ষের স্বীকার না কেরও, িনেজেদর সেই িনয়ম পালন ক’রে 
তারা পুত্রেক মাধ্যম সূত্রটা ও [পিবত্র] আত্মােক স্থান সূত্রটা আরোপ করল। কেননা 
তারা “[পিবত্র] আত্মায়” ও “পুত্রের দ্বারা” বেল থােক। বিহরাগত লোকেদর আর পালন 
না ক’রে িকন্তু, তারা যেইভােব বেল, প্রৈিরিতক ঐিতহ্যের অনুরূপ হেয় “যাঁর থেেক” 
সূত্রটা ঈশ্বরেক আরোপ করল, কেননা সেই অনুসাের বলা হেয়িছল, তাঁরই থেেক 
তোমােদর সেই খ্রিষ্ট িযশুেত একটা অস্তিত্ব আেছ (ছ) ও সবই ঈশ্বর থেেক উদ্গত (জ)। 
শব্দাবিল সংক্রান্ত এ আলোচনার ফলাফল কী? কারেণর স্বরূপ একটা, মাধ্যেমর স্বরূপ 
আর একটা, স্থােনর স্বরূপও আর একটা: সুতরাং, যেেহতু কািরগেরর চেেয় যন্ত্রপািত 
িভন্ন, সেজন্য পুত্র স্বরূেপ িপতা থেেক িভন্ন। এবং পিবত্র আত্মাও িভন্ন যেেহতু স্থান বা 
কালও যন্ত্রপািতর স্বরূপ থেেক পৃথক ও তােদরও থেেক পৃথক যারা সেই যন্ত্রপািত 
ব্যবহার কের। 



৫ম অধ্যায়। “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা িপতার বেলায়ও ব্যবহৃত, এবং “যাঁর 
থেেক” সূত্রটা পুত্র ও পিবত্র আত্মার বেলায়ও ব্যবহৃত। 

৭। এসমস্তই তােদর কল্পিত ধারণা। আমরা যা আেগ বেল এেসিছলাম, তা এখন 

প্রমািণত করব, তথা, “যাঁর থেেক” সূত্রটা িনেজর জন্য সংরক্ষণ করায় িপতা “যাঁর 
দ্বারা” সূত্রটা পুত্রের কােছ রেেখ যানিন; একই প্রকাের, ওেদর িনয়ম অনুসাের, পুত্র যে 
পিবত্র আত্মােক “যাঁর থেেক” ও “যাঁর দ্বারা” সূত্র দু’টোর সহভাগী করেত অস্বীকার 
কেরন তাও আমরা খণ্ডন করব: কেননা সূত্র সংক্রান্ত তােদর নবীন বণ্টন িঠক তাই 
িনর্ধারণ কের। মাত্র এক ঈশ্বর আেছন, িতিন সেই িপতা যাঁর থেেক সমস্ত িকছুই হয়; 
এবং মাত্র এক প্রভু আেছন, িতিন সেই িযশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছু হয় (ক)। এ এমন 
কথা নয় যা িনয়ম দানকারী ব্যক্তির উচ্চািরত কথা, িকন্তু এমন ব্যক্তিরই কথা িযিন 
িহপোস্তািসসেদর  (খ) মধ্যে স্পষ্টভােবই প্রেভদ রােখন। প্রেিরতদূত স্বরূেপর িভন্নতা 
প্রেবশ করাবার জন্যই যে তেমন ঘোষণা কেরেছন এমন নয়, িতিন বরং িপতা ও পুত্র 
িবষয়ক অস্পষ্ট-নয় ধারণা স্থির করার লক্ষ্যেই তেমন ঘোষণা কেরেছন। তেব, এ থেেক 
স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, সূত্রগুলো পরস্পর িবরোধী নয়, ও সূত্রগুলো যাঁেদর িনর্দেশ কের 
তাঁেদর স্বরূপ পরস্পর িবরোধী বেল উপস্থাপন করার লক্ষ্যেই যে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই যেন 
িবরোধী বািহনীর িবরুদ্ধে িনক্ষেপ করা হেয়েছ, তাও নয়। ধন্য পল সূত্র দু’টোেক 
একমাত্র ও একই ধারায় একযোেগ িমিলত কেরেছন যেইভােব িতিন িনেজ বেলন, সমস্ত 
িকছু তাঁরই থেেক, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য (গ)। যে কেউ বাক্যের অর্থের িদেক একটু 
মাত্রও মনোযোগ িদত, সে মেেন িনত, বাক্যটা স্পষ্টভােব প্রভুেকই লক্ষ কের। এবং 
কেবা জেেনেছ প্রভুর মন? কেবা হেয়েছ তাঁর মন্ত্রণাদাতা?  (ঘ)। ইশাইয়ার এ ভাববাণী 
থেেক এ পদ আেগ উপস্থাপন করার পর প্রেিরতদূত বেল চেলন, ‘সমস্ত িকছু তাঁরই 
থেেক, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য’। এ নবীয় বাণী যে িনিখল সৃষ্টির িনর্মাতা সেই ঈশ্বেরর 
লোগোস-বাণীেক লক্ষ কের, তা তুিম পরবর্তী কথা দ্বারা বুঝেত পার তথা, িনজ 
করতেল কেবা মেেপেছ জলরািশ, িবঘত িদেয় িনরূপণ কেরেছ আকাশমণ্ডল ও এক 
মাপপাত্রে ধের রেেখেছ পৃিথবীর ধুলা? কেবা দাঁিড়পাল্লায় ওজন কেরেছ পাহাড়পর্বত, 
তুলাদণ্ডে উপপর্বত সকল? প্রভুর আত্মােক কেইবা িদেয়েছ িনর্দেশ, িকংবা পরামর্শদাতা 



রূেপ তাঁেক কেইবা িদেয়েছ জ্ঞান? (ঙ)। এই পেদ ‘কেইবা’ বলেত একদম অসাধ্য িকছু 
বোঝায় না, িকন্তু অস্বাভািবক িকছই বোঝায় যেইভােব এ পেদ প্রদর্শিত, ‘দুষ্কর্মােদর 
িবরুদ্ধে কেইবা উেঠ দাঁড়ােব আমার পক্ষ হেয়?’, ‘কেইবা সেই মানুষ জীবনই যার 
অিভলাষ?’, ‘কেইবা প্রভুর পর্বেত িগেয় উঠেব?’ (চ)। তেমিন এখােনও, কেইবা জােন 
প্রভুর মন, ও কেইবা তাঁর িসদ্ধান্তের সহভাগী? (ছ), আরও, িপতা পুত্রেক ভালবােসন ও 
তাঁেক সবিকছু প্রকাশ কেরন (জ)। িতিনই পৃিথবী ধারণ কের আেছন ও তা করতেল ধের 
রােখন; িতিনই তা সুিবন্যস্ত ও সঙ্গিতময় অবস্থায় রক্ষা কেরন; িতিনই পাহাড়পর্বতেক 
সাম্য, জলরািশেক সীমা, ও জগেত যা িকছু আেছ তা স্বীয় স্বীয় অনুক্রম সম্পূর্ণরূেপ 
প্রদান কেরেছন। িতিন গোটা আকাশমণ্ডলেক িনেজর সর্বশক্তিমত্তার সেই ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা 
বেষ্টন কেরন যা নবীর বাণী রূপক-ভাষায় ‘করতল’ বেল ডােক। সেজন্য প্রেিরতদূত 
ন্যায়সঙ্গত ভােবই এ িসদ্ধান্তে উপনীত যে, ‘সমস্ত িকছু তাঁরই থেেক, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই 
জন্য’। কেননা ঈশ্বেরর ইচ্ছা ক্রেম সমস্ত জীব “তাঁরই থেেক” িনজ িনজ অস্তিত্বের 
কারণ-প্রাপ্ত। সকল জীব “তাঁরই দ্বারা” িনজ িনজ ধারাবািহকতা ও অস্তিত্বশীলতা প্রাপ্ত: 
অর্থাৎ তাঁরই থেেক িযিন সবই সৃষ্টি কেরেছন ও প্রিতিট সৃষ্টজীেবর রক্ষার লক্ষ্যে প্রিতিট 
প্রাণীেক সবই মঞ্জুর কেরন। এজন্যই অন্তহীন বাসনায় সবিকছু তাঁর প্রিত দৃষ্টি ফেরায় ও 
অিনবর্চনীয় ভালবাসায় জীবেনর প্রেণতা ও রক্ষাকর্তার িদেক চোখ তোেল, যেইভােব 
লেখা আেছ, ‘সকল জীব তোমার িদেক চেেয় আেছ’ ও ‘তুিম যেই খোল হাত, যত 
জীেবর বাসনা পূর্ণ কর’ (ঝ)। 

৮। আমােদর িবপক্ষরা আমােদর এ ব্যাখ্যার িবরুদ্ধে রুেখ দাঁড়ােল তেব কোন্‌ যুক্তি 

এমনটা হেত দেেব যেন তারা িনেজেদরই িবরুদ্ধে স্পষ্ট অসঙ্গিতেত পিতত না হয়? 
“যাঁর থেেক”, “যাঁর দ্বারা” ও “যাঁর জন্য” সূত্রত্রয় যে প্রভুেকই লক্ষ কের তারা তা মেেন 
িনেত সম্মত না হেল তেব সূত্রত্রয় িপতা ঈশ্বেরই আরোিপত হেত হেব; এর ফেল 
তােদর ধারণা অবশ্যই আর দাঁড়ােব না। কেননা তেমনটা হওয়ার ফেল “যাঁর থেেক” 
সূত্রটা শুধু নয়, িকন্তু “যাঁর দ্বারা” সূত্রটাও িপতােক আরোিপত হেব। তেব, এ শেষ 
সূত্রটা অবমাননাসূচক কোনও অর্থ বহন না করেল তাহেল তারা কেন এমনটা বেল যে, 
সূত্রটা পুত্রেত আরোপ করেল তা পুত্রের অবমাননার িচহ্ন হয়? সূত্রটা যিদ সত্যিকাের 



দাসত্বের অবস্থা িনর্দেশ কের, তাহেল তারা এেত আমােদর জবাব িদক: গৌরেবর ঈশ্বর 
ও খ্রিষ্টের িপতা িযিন, িতিন কোন্‌ মহাপ্রতােপর দাস? এইভােব তারা িনেজেদর দ্বারা 
িনেজেদর খণ্ডন কের, িকন্তু আমরা উভয় ক্ষেত্রে িনেজেদর শক্তি রক্ষা কির। পদটা 
পুত্রেক িনর্দেশ কের, যিদ এমন ধারণাই সমর্থন পায় তেব এটা দাঁড়ােব যে “যাঁর থেেক” 
সূত্রটা পুত্রেক মানায়; এবং যে কেউ এমনটা চেষ্টা করেব যােত নবীর বাণী ঈশ্বরেক 
আরোপ করা হয়, তাহেল তােক এটাও মেেন িনেত হেব যে, “যাঁর দ্বারা” সূত্রটাও 
ঈশ্বরেক মানায় যার ফেল সূত্র দু’টো একই মর্যাদা বহন কের যেেহতু দু’টোই সমান 
ভােব ঈশ্বেরর সঙ্গে সম্পর্কিত। এ পথ িদেয়ও উভয় সূত্র সমান ভােব সম্মােনর যোগ্য 
বেল গণ্য হেব যেেহতু একমাত্র ও একই ‘প্রসোপোন’ [πρόσωπον - ব্যক্তিেক] 
িনর্দেশ কের। িকন্তু এসো, আমােদর বক্তব্যে িফের যাই। 

৯। এেফসীয়েদর কােছ িলখেত িগেয় প্রেিরতদূত বেলন, ভালবাসায় সত্যিনষ্ঠ হেয় 
আমরা যেন সব িদক িদেয় তাঁরই উদ্দেেশ বৃদ্ধি পাই, িযিন মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর থেেক 
গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হেয় যত গ্রন্থির সহযোিগতায় ও প্রিতিট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসাের এমনভােব গেড় উঠেছ যেন ভালবাসায় িনেজেক গেঁেথ 
তুলেত পাের  (ক)। এবং যারা একমাত্র জিনতজন সংক্রান্ত জ্ঞােনর অিধকারী নয়, 
কলসীয়েদর কােছ পত্রে িতিন তােদর বেলন, সে [অর্থাৎ খ্রিষ্টেক যে চেেন না] সেই 
মাথােক আঁকেড় ধের না, যাঁর থেেক গোটা গ্রন্থি ও বন্ধেনর মধ্য িদেয় পুষ্ট ও সুসংহত 
হেয় ঈশ্বর দ্বারা িনরূিপত বৃদ্ধিক্রেম বৃদ্ধি পাচ্ছে (খ)। অন্য িদেক, খ্রিষ্ট যে মণ্ডলীর মাথা, 
তা আমরা তখনই িশিখ যখন প্রেিরতদূত বেলন, িতিন তাঁেক সবিকছুর ঊর্ধ্বে, সেই 
মণ্ডলীর মাথায়, প্রিতষ্ঠিত কেরেছন  (গ), ও আমরা সকেল তাঁর ঐশ্বর্য থেেক লাভবান 
হেয়িছ (ঘ)। প্রভু িনেজও বেলন, যা আমার, তাই তুেল িনেয় িতিন তা তোমােদর বেল 
দেেবন  (ঙ)। এক কথায়, মনোযোগী পাঠক এমনটা উপলব্ধি করেব যে, “যাঁর থেেক” 
সূত্রটা নানা ভােব ব্যবহৃত; বাস্তিবকই প্রভুও বেলন, আিম টের পেেয়িছ, আমা থেেক 
শক্তি বের হেয়েছ (চ)। একই প্রকাের আমরা এটা লক্ষ কেরিছ যে, “যাঁর থেেক” সূত্রটা 
বহু পেদ পিবত্র আত্মার বেলায়ও ব্যবহৃত। কেননা িতিন বেলন, আত্মায় যে বোেন, সে 
আত্মা থেেক পােব অনন্ত জীবেনর ফসল (ছ)। এবং যোহন বেলন, এেতই আমরা জানেত 



পাির যে িতিন আমােদর অন্তের আেছন: যাঁেক িতিন আমােদর দান কেরেছন, সেই আত্মা 
থেেক (জ)। এবং সেই দূত বেলিছেলন, তার গর্ভে যা জন্মেেছ, তা পিবত্র আত্মা থেেক 
হেয়েছ (ঝ)। প্রভুও বেলন, আত্মা থেেক যা জন্মায় তা আত্মাই (ঞ)। 

১০। এখন এটাই প্রমাণ করেত হেব যে শাস্ত্র “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা িপতা, পুত্র ও 

পিবত্র আত্মার বেলায় সমান ভােব গ্রহণ কের নেয়। পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সাক্ষ্যসমূহ 
উপস্থাপন করা তো অবশ্যই িনষ্প্রয়োজন, কেননা এক্ষেত্রে সূত্রটা িবপক্ষেদর দ্বারাও 
ব্যবহৃত। িকন্তু আমরা এটা প্রমাণ করেত পাির যে “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা িপতােতও 
আরোিপত: শাস্ত্রে বেল, পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভািগতার উদ্দেশ্যে যাঁর দ্বারা তোমােদর 
আহ্বান করা হেয়েছ, সেই ঈশ্বর তো িবশ্বস্ত (ক); আরও, আিম পল, ঈশ্বেরর মঙ্গল-ইচ্ছা 
দ্বারা খ্রিষ্ট িযশুর প্রেিরতদূত (খ)। আরও, সুতরাং তুিম আর দাস নও, বরং পুত্র; আর 
যখন পুত্র, তখন ঈশ্বর দ্বারা উত্তরািধকারীও  (গ); আরও, মৃতেদর মধ্য থেেক খ্রিষ্টেক 
যেমন িপতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হেয়েছ [ইত্যািদ] (ঘ)। ইশাইয়াও বেলন, িধক্‌ 
তোমােদর, যারা প্রভু দ্বারা নয় িকন্তু গোপেন মতলব করছ (ঙ)। িকন্তু সূত্রটা যে পিবত্র 
আত্মার বেলায় ব্যবহৃত, সেিবষেয়ও বহু সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যেেত পাের। প্রেিরতদূত 
বেলন, আমােদর কােছ িকন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবিকছু প্রকাশ কেরেছন (চ); এবং 
অন্যত্র িতিন বেলন, মূল্যবান যা িকছু তোমার কােছ গচ্ছিত রাখা হেয়েছ, পিবত্র আত্মা 
দ্বারা তা রক্ষা কর (ছ); আরও, সেই আত্মা দ্বারা একজনেক দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা (জ)। 

১১। “মধ্যে” পদাংশ [বা সমরূপ অন্য ব্যবহার যেমন, “ঈশ্বেরর মধ্যে” ও 

“ঈশ্বের” ইত্যািদ সমার্থক উক্তি] িবষেয়ও আমােদর একই কথা বলেত হেব, কেননা শাস্ত্র 
িপতা ঈশ্বেরর বেলায়ও সেই সূত্র মেেন নেয়, যেমন পুরাতন িনয়েম শাস্ত্রে বেল, ঈশ্বের 
আমরা পরাক্রম সাধন করব  (ক)। আরও, তোমােতই আমার অিবরত প্রশংসাবাদ  (খ)। 
আরও, আিম তোমার নােম উল্লাস করব (গ)। পেলর পত্রে শাস্ত্রে বেল, িনিখেলর স্রষ্টা 
ঈশ্বের [ইত্যািদ] (ঘ); আরও, আমরা, পল, িসল্ভানুস ও িতমিথ, আমােদর িপতা ঈশ্বের 
[আশ্রিত] থেসালোিনকীয় মণ্ডলীর সমীেপ (ঙ)। আরও, যেন ঈশ্বেরর ইচ্ছায় আিম কোন 
প্রকাের তোমােদর কােছ যেেত অবেশেষ সুযোগ পেেত পাির  (চ); আরও, তুিম … 
ঈশ্বের গর্ব কের থাক  (ছ)। এবং এক্ষেত্রে পদগুলোর সংখ্যা এত বহুসংখ্যক যা গণনা 



করা সহজ নয়। বহুসংখ্যক সাক্ষ্য উপস্থাপন করা আমােদর লক্ষ্য নয়, িকন্তু আমােদর 
িবপক্ষেদর অিভযোগ যে যুক্তিসঙ্গত নয় এটাই আমােদর লক্ষ্য। এ ধরেনর ব্যবহার যে 
প্রভু ও পিবত্র আত্মা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা জানা কথা ব’লে আিম শুধু প্রমাণ করায় 
িনেজেক সীমাবদ্ধ করব না। বরং এটাই বলা দরকার যে, বুদ্ধিমান শ্রোতার পক্ষে, 
উপস্থািপত ধারণাসমূেহর সেই সমালোচনাই যেথষ্ট যা ‘িবপরীত’ পদ্ধিত প্রয়োগ থেেক 
উৎপন্ন সমালোচনা। কেননা উক্তির িভন্নতা যিদ তােদর অিভমেত স্বরূেপর পিরবর্তন 
িনর্দেশ কের, তাহেল এখন উক্তির সমতা আমােদর িবপক্ষেদর একথা লজ্জার সঙ্গে 
স্বীকার করেত বাধ্য কের যে, সত্তা অিভন্ন হেয় থাকল। 

১২। থেওলোিগয়ায়  (ক) এসমস্ত সূত্র-ব্যবহােরর যে পিরবর্তন হেত পাের তা শুধু 

নয়; বরং উভয় সূত্রের িনর্দেিশত বাস্তবতা ক্ষেত্রে, যখন একটা সূত্র অন্যটার অর্থ ধারণ 
কের তখন সূত্র দু’টো প্রায়ই পারস্পিরক ভােব একটার অপরটার ভূিমকা ধারণ কের। 
উদাহরণ যোেগ, আদম যখন ঘোষণা কেরন আিম ঈশ্বর দ্বারা একটা মানুষেক 
িকেনিছ (খ), তখন িতিন অর্থটা বজায় রেেখ ‘ঈশ্বর থেেক’ও বলেত পারেতন। অন্য এক 
পেদ, মোিশ প্রভুর আেদশ দ্বারা ইস্রােয়ল সন্তানেদর যা যা আজ্ঞা কেরিছেলন 
[ইত্যািদ]  (গ); আরও, অর্থ দেওয়ার শক্তি িক ঈশ্বর দ্বারা হয় না?  (ঘ)। কারারুদ্ধেদর 
সঙ্গে স্বপ্ন িবষেয় কথা বেল যোেসফ িনেজও ‘ঈশ্বর থেেক’ না বেল বরং স্পষ্টভােব 
‘ঈশ্বর দ্বারাই’ বেলিছেলন। অপরিদেক পল “যাঁর দ্বারা” এর বদেল “যাঁর থেেক” সূত্রটা 
ব্যবহার কেরন যেইভােব িতিন ‘[িযশু] নারীর মধ্য িদেয় িনর্মিত’ না বেল বরং বলেলন, 
[িযশু] নারী থেেক িনর্মিত (ঙ)। এবং িবষয়টা িতিন অন্য একটা পেদ তখনই স্পষ্টভােব 
ব্যাখ্যা কেরন যখন এটা বেলন যে, নারী যে ‘পুরুষ থেেক’ সঞ্জাত তা বলা উপযুক্ত, িকন্তু 
পুরুষ ক্ষেত্রে ‘নারীর দ্বারা’ সঞ্জাত বলাই উপযুক্ত: তাঁর কথা এ, যেমন পুরুষ থেেকই 
নারীর উদ্ভব, তেমিন আবার নারীর দ্বারাই পুরুেষর উদ্ভব (চ)। তথািপ, এখােন পল একই 
সময় সূত্র-প্রয়োগ ক্ষেত্রে পার্থক্য ব্যাখ্যা কেরন ও তা করেত করেত তােদর ভুল 
সংশোধন কেরন যারা মেন কের, প্রভুর দেহ আত্মিক। ঈশ্বর-বহনকারী তাঁর মাংস যে 
মানবীয় ‘তাল থেেক’  (ছ) গিঠত, তা দেখাবার জন্য িতিন আরও বেিশ অর্থপূর্ণ শব্দই 
ব্যবহার করেত পছন্দ কেরিছেলন। কেননা ‘নারীর দ্বারা’ উক্তিটা এমন ধারণা বোঝােত 



পারত কেমন যেন প্রজননটা িছল একটা স্থানান্তেরর মত; িকন্তু ‘নারী থেেক’ উক্তিটা 
যেথষ্ট স্পষ্টতার সঙ্গে দেখায় যে, জিনতজন ও জননীর মধ্যকার স্বরূপ এক। তাই িতিন 
িনেজেক অস্বীকার না কের এমনটা দেখােলন যে, সেই সূত্রগুলো সহেজ পরস্পর সমরূপ 
বেল ব্যবহৃত। সুতরাং, যে নামগুলোর জন্য “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা উিচত ও ব্যবহার্য বেল 
িনর্ধািরত, যখন সেই নামগুলো ক্ষেত্রে “যাঁর দ্বারা” সূত্রটার স্থােন “যাঁর থেেক” সূত্র স্থান 
পেল, তখন ধর্মভক্তি িবকৃত করার লক্ষ্যে একটা সূত্রেক অন্য সূত্র থেেক এেকবাের পৃথক 
করার কোন্‌ কারণ রেয়েছ? 

৬ষ্ঠ অধ্যায়। যারা বেল, পুত্র িপতার সঙ্গে নন িকন্তু িপতার পের আেছন, 
তােদর এই ধারণার প্রিতবাদ। একই সময় গৌরব সংক্রান্ত ধারণাও 
আলোিচত। 

১৩। আমােদর িবপক্ষরা তত নৈপুণ্য ও তত শঠতার সঙ্গে িনেজেদর লক্ষ্য সমর্থন 

করা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তােদর পক্ষে অজ্ঞতা-অজুহাত উত্থাপন করা আদৌ সম্ভব নয়। 
তারা তো প্রকাশ্যেই আমােদর প্রিত এেতই িবরক্তি দেখায় কারণ আমরা িপতার “সঙ্গেই” 
একমাত্র জিনতজেনর গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ শেষ কির এবং পিবত্র আত্মােক পুত্র থেেক 
িবচ্ছিন্ন কির না। তারা আমােদর নবীনত্বের িনর্মাতা ও কািরগর ও নতুন নতুন শব্দের 
উদ্ভাবক বেল অিভিহত কের। তাছাড়া, তারা আরও কতই না অসম্মানসূচক নাম িদেয় 
আমােদর সঙ্গে ব্যবহার কের না? তেমন অপমান ক্ষেত্রে আিম িনেজেক অপমািনত মেন 
করা থেেক এতই দূের রেয়িছ যে, তারা িনেজেদর প্রিত যে ক্ষিত ঘটায় তা যিদ আমােদর 
অিবরত দুঃখ না এেন িদত, তেব তােদর সকলেক সুেখর বাহক বেল প্রায়ই ধন্যবাদ 
জানাতাম। বাস্তিবকই প্রভু বেলন, তোমরাই সুখী, লোেক যখন আমার জন্য তোমােদর 
িনন্দা ও িনর্যাতন কের (ক)। যে িবষেয় তারা (খ) িবরক্তি বোধ কের তা এ: তারা বেল, 
পুত্র িপতার “সঙ্গে” নন, িকন্তু িপতার “পের” আেছন। এর ফেল এটা দাঁড়ায় যে, “পুত্র-
সহ” নয় িকন্তু তাঁর “দ্বারাই” িপতােক গৌরব আরোপ করা হয়। কেননা “তাঁর সঙ্গে” বা 
“তাঁর সহ” সূত্রটা সম্মােনর সমতা প্রকাশ কের, িকন্তু “তাঁর দ্বারা” সূত্রটা বশ্যতা 
বোঝায়। আরও, তারা নািক বেল, পিবত্র আত্মােক িপতা ও পুত্রের সঙ্গে নয় িকন্তু িপতা 



ও পুত্রের িনম্নেই স্থান িদেত হয়, কেননা পিবত্র আত্মা “সহঅনুক্রিমত” নন িকন্তু 
“উপঅনুক্রিমত”; িতিন “সহগিণত” নন বরং “উপগিণত” (গ)। তেমন িনপুণ পিরভাষা 
দ্বারা তারা িবশ্বােসর সরলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা িবকৃত কের, এবং এর ফেল তােদর মধ্যে 
কেইবা অজ্ঞতা-অজুহাত দ্বারা উপকৃত হেত পারেব যখন তত ব্যস্ততা দেিখেয় অন্যেক 
অজ্ঞ হেত দেয় না? 

১৪। আমরা তােদর কােছ সর্বপ্রথেম এটাই িজজ্ঞাসা করব: তারা কোন্‌ অর্থে এটা 

বেল যে, পুত্র ‘িপতার পের’ আেছন? িতিন িক কাল ক্ষেত্রে, অনুক্রম ক্ষেত্রে, নািক 
যোগ্যতা ক্ষেত্রে পরবর্তী? িতিন কাল ক্ষেত্রে পরবর্তী হেল তেব এমন কেউই নেই যে 
এমনটা ঘোষণা করেব, যুগগুলোর প্রবর্তক িযিন িতিন পরবর্তী, কেননা িপতার সঙ্গে 
পুত্রের সংযোগ ক্ষেত্রে কােলর কোনও িবরিত কোনও বাধা সৃষ্টি কের না। পুত্র যে 
মানব-ব্যাপােরর স্বীয় ধারণা অনুসাের িপতার পরবর্তী, তাও বলা যেেত পাের না: তাঁরা 
যে িনেজেদর পারস্পিরক সম্পর্কে সমকালীন ভােব িনেজেদর ধারণ কেরন শুধু এ কারেণ 
নয়, িকন্তু এ কারেণও যে, কাল ক্ষেত্রে সেই সমস্ত িকছু পরবর্তীকালীন বলা হয় যা 
বর্তমানকাল থেেক কম দূের রেয়েছ, এবং অন্যিদেক তা পূর্বকালীন বলা হয় যা 
বর্তমানকাল থেেক অিধক দূের রেয়েছ। উদাহরণ যোেগ, নোয়ার ঘটনাগুলো সদোেমর 
ঘটনাগুলোর তুলনায় পূর্ববর্তী যেেহতু সেগুলো বর্তমানকাল থেেক অিধক দূরবর্তী, ও 
এগুলো সেগুলোর তুলনায় পরবর্তী যেেহতু এগুলো বর্তমানকােলর অিধক িনকটবর্তী 
বেল প্রতীয়মান। িকন্তু যে জীবন যেকোন কাল ও যুগ অিতক্রম কের, সেই জীবনেক 
বর্তমানকাল থেেক দূরত্ব দ্বারা পিরমাপ করা, তা িক অভক্তি শুধু নয় িকন্তু ক্ষিপ্ততার 
আিতশয্যও বেল গণ্য নয়? কেননা, যখন যা িকছু জন্ম ও মৃত্যু সােপক্ষ, তা পারস্পিরক 
তুলনা অনুসাের যেমন পূর্ববর্তীকালীন বা পরবর্তীকালীন বেল অিভিহত, তখন তেমিন, 
একই প্রকাের, এমনটা িক বলা যেেত পারেব যে, সমানুপািতক িদক িদেয় িপতা ঈশ্বর 
যুগগুলোর প্রভু সেই পুত্র-ঈশ্বরেক অিতক্রম কেরন? িকন্তু অতীতকাল ক্ষেত্রে িপতার 
প্রাধান্য অনুমানযোগ্য নয়, কেননা কোনও ধারণা বা কোনও িচন্তাও প্রভুর 
[অনািদকালীন] প্রজনন পর্যন্ত িনেজেক িবস্তৃত করেত পাের; যোহন িনেজর ধারণােক 
স্থিরীকৃত সীমার মধ্যে উত্তমরূেপ সীমাবদ্ধ কেরিছেলন যখন দু’টো শব্দ প্রয়োেগ 



বেলিছেলন, ‘আিদেত িছেলন’ বাণী (ক)। মানব ধারণা এই ‘িছেলন’ [কাল] পর্যন্ত যেেত 
অক্ষম; মানব কল্পনাও এই ‘আিদ’ অিতক্রম করেত অক্ষম। তোমার িচন্তায় তুিম যত 
অতীেত যাও না কেন, সেই ‘িছেলন’ অিতক্রম করেত পারেব না, এবং পুত্রের অতীেত 
যে কী রেয়েছ তা দেখবার জন্য তুিম যতই চেষ্টা কর না কেন, সেই ‘আিদ’ও অিতক্রম 
করেত পারেব না। সুতরাং, িপতার সঙ্গে পুত্রেক এইভােব ভাবা‑ই ধর্মভক্তি সম্মত। 

১৫। আর যিদ তারা িপতার চেেয় িনম্নস্থিত এমন স্থােন পুত্রের এক প্রকার 

অবরোহেণর কথা কল্পনা কের যােত কের িপতা ঊর্ধ্বে বেস আেছন ও তাঁর পাশাপািশ 
িকন্তু িনেচই পুত্র আসন নেন, তাহেল তারা তা স্পষ্ট ভােব বলুক, আর আমরা তেমন 
অদ্ভুত প্রমােণর সামেন চুপ কের থাকব। িনেজেদর যুক্তিিবচাের তারা সঙ্গিতও রক্ষা কের 
না, কারণ িপতােক গোটা িবশ্ব ভেদ করেত দেয় না, অথচ সুবুদ্ধির মানুষেদর মেত ঈশ্বর 
সবিকছু পূরণ কের থােকন। নবীর এ কথাও তারা মেন রােখ না, কেননা িতিন বেলন, 
স্বর্গে যিদ িগেয় উিঠ, সেখােন তুিম আছ; পাতােল যিদ নেেম যাই, দেখ, সেখােনও তুিম 
উপস্থিত (ক); অথচ তারা ঊর্ধ্ব ও িনম্ন স্থান িপতা ও পুত্রের মধ্যে ভাগ কের দেয়। িকন্তু 
আমরা তােদর রূঢ়তার প্রমাণ িবষেয় িকছু বলব না, বাস্তিবকই তারা িবেদহী জীবেদর 
জন্য একটা স্থান বণ্টন কের; যাই হোক, তারা শাস্ত্রের িবরুদ্ধে যে যুদ্ধ-িবরোিধতা 
চালায় তা এমন দুঃসাহসী যে তারা ‘আমার ডান পােশ আসন গ্রহণ কর’ ও ‘িতিন 
ঈশ্বেরর মিহমার ডান পােশ আসন িনেয়েছন’ (খ) বচনগুলোও উল্লেখ কের। কেননা ‘ডান 
পাশ’ বলেত িনম্নস্থল বোঝায় না (অথচ তারা িঠক তাই সমর্থন কের), িকন্তু সমতার 
সম্পর্কই বোঝায়; দৈিহক ক্ষেত্রে যেমন, সেই অনুসােরও তা বুঝেত নেই, কারণ 
তেমনটা হেল তেব ঈশ্বের বাঁ পাশও থাকত। কোন একজেনর পােশ বসেত যে সম্মান 
প্রতীকমূলক ভােব িনর্দেিশত, সেই অনুসাের ‘ডান পাশ’ উক্তিটা পুত্রে আরোিপত 
সম্মােনর মিহমা প্রদর্শন কের। তেব বািক এ িবষয়ই এখনও থেেক গেেছ: তারা এটা 
ঘোষণা কের যে, “দ্বারা” শব্দের মধ্য িদেয় যোগ্যতার িনম্নপদ িনর্দেিশত। তাই তারা 
এটা িশেখ িনক যে খ্রিষ্ট হেলন ‘ঈশ্বেরর পরাক্রম, ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা’ (গ), ‘অদৃশ্য ঈশ্বেরর 
প্রিতমূর্তি’ (ঘ) ও ‘তাঁর গৌরেবর প্রিতিবম্ব’ (ঙ), এবং িপতা ঈশ্বর তাঁেক িনেজর মুদ্রাঙ্কেন 
িচহ্নিত কেরেছন ও তাঁর মধ্যে িনেজেক সম্পূর্ণরূেপ ব্যক্ত কেরেছন। এসমস্ত সাক্ষ্যবাণী ও 



এগুলোর অনুরূপ যে অন্যান্য সাক্ষ্যবাণী গোটা শাস্ত্রে পাঠ করা যেেত পাের, সেগুলো 
িবষেয় আমরা িক এমনটা বলেত পাির যে তেমন সাক্ষ্যবাণী অবমাননা ব্যক্ত কের? বরং 
এ সাক্ষ্যবাণীগুলো িক ঘোষেকরই মত সেই একমাত্র জিনতজেনর মিহমা ও িপতার সঙ্গে 
তাঁর গৌরেবর সমতা প্রকাশ্যে প্রচার কের না? তারা স্বয়ং প্রভুেকই শুনুক, কেননা িতিন 
তখনই িপতার গৌরেবর সমান স্বগৌরব স্পষ্টভােব প্রকাশ কেরন যখন বেলন, ‘যে 
আমােক দেেখেছ, সে িপতােকও দেেখেছ’  (চ), ‘যখন পুত্র িপতার গৌরেব আসেবন 
[ইত্যািদ]’ (ছ), ‘যেন সকেল যেমন িপতােক সম্মান িদেয় থােক, তেমিন পুত্রেকও সম্মান 
কের’ (জ), ‘আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম; এমন গৌরব যা িপতার সেই একমাত্র 
জিনতজেনরই সমুিচত গৌরব’ ও ‘সেই একমাত্র জিনত ঈশ্বর িযিন িপতার বুেক 
িবরাজমান’ (ঝ)। এসমস্ত বচন এেকবাের মূল্যায়ন না কের তারা পুত্রেক সেই স্থান বণ্টন 
কের যা তাঁর শত্রুেদর জন্য িনরূিপত। িপতার বুক এমন আসন যা পুত্রের যোগ্য (ঞ), 
িকন্তু পাদপীেঠর স্থান তােদরই জন্য যােদর এখনও বশীভূত করা হয়িন। িকন্তু আমরা 
যারা অন্য িকছুর িদেক ধািবত, সেই আমরা সেই সমস্ত সাক্ষ্যবাণী হালকা ভােব স্পর্শ 
কেরিছ; িকন্তু যিদ তুিম তোমার অবসর সমেয় প্রমাণগুলো সংগ্রহ কর তেব সেই 
একমাত্র জিনতজেনর গৌরেবর শ্রেষ্ঠতা িবষেয় ও তাঁর পরাক্রেমর আিতশয্যের িবষেয় 
একটা ধারণা পেেত পারেব। তবু এখােন উপস্থািপত সাক্ষ্যগুলো সুিবেবচক শ্রোতার 
পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়, যিদ না সেই শ্রোতা ‘ডান পাশ’ ও ‘বুক’ শব্দ দু’টো এমন 
দৈিহক ও িনম্নস্থানীয় অর্থে বোেঝ যার ফেল সে ঈশ্বরেক এক স্থােন গণ্ডিবদ্ধ করেব ও 
একটা রূপ, একটা স্থান ও দৈিহক একটা ভঙ্গি কল্পনা করেব: এ এমন িকছু যা সরল, 
অসীম ও অশরীরী ধারণা থেেক বহু দূের; তাছাড়া, ঈশ্বর িবষেয় এ িনম্ন ধারণা িপতােক 
যেমন, তেমিন পুত্রেকও আঘাত আঘাতগ্রস্ত করেব। যে কেউ এইভােব আলোচনা কের, 
সে পুত্রেক [ঐশ্বিরক] যোগ্যতা-বঞ্চিত কের না, িকন্তু িনেজর উপের ঈশ্বর-িনন্দা দোষ 
আকর্ষণ কের; কেননা পুত্রের িবরুদ্ধে যা বলার দুঃসাহস কেরেছ, তা িপতারও িবরুদ্ধে 
আরোপ করেত বাধ্য হেব। কেননা যে কেউ প্রাধান্য িহসােব িপতােক সর্বোচ্চ স্থান 
আরোপ কের ও সেইসঙ্গে এটা বেল যে, একমাত্র জিনত পুত্র িনম্নতর স্থােন বেস 
রেয়েছন, সে সেই সমস্ত শারীিরক ফলাফল বহন করেব যা তার কল্পনা থেেক উদ্গত। 



এবং যিদ এসমস্ত কল্পনা হলো মাতাল মানুেষর ও ক্ষিপ্ততার নাগাল পেেয়েছ এমন 
মানুষেদরও উন্মাদনা, তাহেল, যারা পুত্রের দ্বারা এ সতর্কবাণী পেেয়িছল যা অনুসাের 
পুত্রেক যে সম্মান কের না সে িপতােক সম্মান কের না  (ট), িযিন স্বরূেপ, গৌরেব ও 
যোগ্যতায় িপতার সঙ্গে িমিলত, তারা যে িপতার সঙ্গে তাঁেকও উপাসনা করেব না ও 
তাঁেক গৌরব আরোপণ করেব না, তেমন আচরণ কেমন কের ধর্মভক্তির অনুরূপ আচরণ 
হেত পারেব? এিবষেয় আমরা আর কী বলব? যখন প্রভু স্পষ্টভােব ঘোষণা কেরেছন 
িতিন িপতার গৌরেব আসেবন, যখন স্তেফান ঈশ্বেরর ডান পােশ িযশুেক দাঁড়ােত  (ঠ) 
দেেখেছন, যখন পল [পিবত্র] আত্মায় খ্রিষ্টের িবষেয় এ সাক্ষ্য িদেয়েছন যে ‘িতিন 
ঈশ্বেরর ডান পােশ রেয়েছন’  (ড), যখন িপতা বেলন, আমার ডান পােশ আসন গ্রহণ 
কর (ঢ), যখন পিবত্র আত্মা এমনটা ঘোষণা কেরন যে িতিন ‘ঈশ্বেরর মিহমার ডান পােশ 
আসীন’ (ণ), তখন িযিন িসংহাসেনর সম-অিধকারী ও সম্মােন সমান, আমরা যিদ সেই 
পুত্রেক সমতা-অবস্থা থেেক িনম্নাবস্থায় নিমত কির, তাহেল গোটা সৃষ্টির ভয়ঙ্কর ও 
প্রকাশ্য িবচারালেয়র সামেন কেমন ন্যায্য আত্মপক্ষ সমর্থন উপস্থাপন করেত পারব? 
আমার মেত, সেই দাঁিড়েয় থাকা ও আসীন হওয়াটা স্বরূেপর স্থিরতা ও সম্পূর্ণ স্থৈর্য 
িনর্দেশ কের, যেইভােব বারুকও ঈশ্বেরর আচরেণর অিবচলতা ও অপিরবর্তনশীলতা 
দেিখেয় বেলিছেলন, তুিম িনত্য সমাসীন, আর আমরা িনত্য মরণমুখী (ত)। অন্যিদেক, 
‘ডান পাশ’ উক্তিটা যোগ্যতায় সম্মােনর সমতা িনর্দেশ কের। তাই, পুত্রেক 
গৌরবারোপণ-স্তুিতবােদর সহভািগতা-বঞ্চিত করা িক দুঃসাহিসকতা নয়? কেননা 
তেমনটা হেল তেব িতিন কম সম্মােনর স্থােনর অিধকারী গণ্য হবার যোগ্য। 

৭ম অধ্যায়। তােদরই িবপক্ষে যারা পুত্রের িবষেয় “যাঁর সঙ্গে” সূত্রটা 
অনুপযুক্ত মেন কের িকন্তু “যাঁর দ্বারা” সূত্রটাই উপযুক্ত মেন কের। 

১৬। িকন্তু সেই িবপক্ষেরা এটা বেল যে, “তাঁর সঙ্গে” বলাটা এেকবাের অদ্ভুত ও 

অস্বাভািবক ব্যবহার; সেটার বদেল, শাস্ত্রের ভাষায় “তাঁর দ্বারা” সূত্রটাই স্বাভািবক, ও 
ভ্রাতােদর মধ্যেও প্রচিলত ব্যবহার। এসমস্ত ঘোষণায় আমরা প্রিতবােদ িক বলব? সুখী 
সেই কান যা তোমােদর সে কথা শোেনিন, সুখী সেই মন যা তোমােদর আলোচনা থেেক 



অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেেয়েছ। িকন্তু তোমরা যারা খ্রিষ্টেক ভালবাস, আিম সেই 
তোমােদর বিল, মণ্ডলী সেই উভয় প্রথা মেেন নেয় ও এক একটােক অন্যটার িবনাশক 
বেল যেনই অস্বীকার কের না। তারপর, আমরা যখন সেই একমাত্র জিনতজেনর 
স্বরূেপর মিহমা ও তাঁর যোগ্যতার শ্রেষ্ঠতা লক্ষ কির, তখন আমরা ঘোষণা কির, িতিন 
িপতার “সঙ্গে” বা িপতা “সহ” গৌরেবর অিধকারী। এবং যখন আমরা তাঁর 
উপকারসমূেহর বদান্যতার কথা ভািব ও আমােদর জন্য তেমন উপকার যোগাবার লক্ষ্যে 
িতিন যে কী না ব্যয় কেরেছন তাও যখন ভািব, অথবা যখন আমরা ঈশ্বেরর কােছ 
আমােদর প্রেবশািধকােরর কথা ভািব ও আমরা যে তাঁর পিরবারভুক্ত হবার যোগ্যতা 
পেেয়িছ তাও যখন ভািব, তখন এটা স্বীকার কির যে, আমরা তেমন অনুগ্রহ তাঁর দ্বারা ও 
তাঁর মধ্য িদেয়ই পেেয়িছ। এইভােব “যাঁর সঙ্গে” সূত্রটা তােক বেিশ মানায় যে “গৌরব” 
আরোপ কের, ও “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা তােকই বেিশ মানায় যে “ধন্যবাদ” জ্ঞাপন কের। 
তাছাড়া, “যাঁর সঙ্গে” সূত্রটা যে ভক্তজনেদর ব্যবহােরর বেলায় পরকীয় সূত্র, একথা 
িমথ্যা। তাই, তারা চিরত্রের দৃঢ়তার খািতের নতুনত্বের চেেয় শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রাচীনতা পছন্দ 
কের িপতৃগেণর ঐিতহ্যেক অক্ষুণ্ণই রক্ষা করল: গ্রামাঞ্চেল থাকুক বা শহের থাকুক তারা 
এ সূত্র ব্যবহার কের চেল। িকন্তু যারা প্রথাসমূহ তত সহ্য কের না ও পরম্পরাগত 
প্রথাগুলোর িবরুদ্ধে িঠক যেন িনশ্বাদ িজিনেসর িবরুদ্ধে িবদ্রোহ কের, তারা পোশাক 
ক্ষেত্রে যেমন, তেমিনই নতুনত্বও সাদের গ্রহণ কের: যে িনেজেক দেখােত পছন্দ কের, 
সে ঐিতহ্যগত চালচলেনর চেেয় সবসময় শেষ চালচলনই পছন্দ কের। তাই তুিম 
দেখেত পােব, গ্রামাঞ্চেলর বািসন্দােদর কােছ ঐিতহ্যগত সূত্রটা এখনও ব্যবহৃত। 
অন্যিদেক, বাক্‌-িবতণ্ডার জন্য ক্রীড়া-প্রিতযোগীেদর মত তেেল মাখা এ ব্যক্তিত্ব সকল, 
হ্যাঁ, বাক্য-অলঙ্কাের িনপুণ এ ব্যক্তিত্বেদর কথাবার্তা নবীন প্রজ্ঞার মুদ্রাঙ্কেন মুদ্রিত। 
অন্যিদেক আমরা তা‑ই পুনরাবৃত্তি কের থািক যা আমােদর িপতৃগণ বলেতন, তথা: 
িপতা ও পুত্র একই গৌরেবর সহভাগী; তাই আমরা পুত্র “সহই” [বা পুত্রের “সঙ্গেই”] 
িপতার কােছ আমােদর গৌরবারোপণ-স্তিতবাদ িনেবদন কির। িকন্তু এটা যে িপতৃগেণর 
পরম্পরাগত ব্যবহার, তা আমােদর পক্ষে যেথষ্ট নয়; কেননা আমরা একটু আেগ 
তোমােদর জন্য যে সাক্ষ্যবাণী িবষেয় আলোচনা কেরিছ, তাঁরা সেই সাক্ষ্যবাণী থেেক 



মূলসূত্র বের ক’রে শাস্ত্রের মন অনুসাের চেলিছেলন (ক)। দীপ্তি সবসময়ই গৌরেবর সঙ্গে 
ও িচত্র নমুনার সঙ্গে ভাবা হয়; তেমিন ভােব পুত্রেক সব ক্ষেত্রেই িপতার সঙ্গে ভাবা 
হয়; কেননা শব্দগুলোর অভ্যন্তরীণ সঙ্গিতও তেমন িবচ্ছেদ মােন না, এমনিক 
িবষয়গুলোর স্বরূপও সেই িবচ্ছেদ সহ্য কের না। 

৮ম অধ্যায়। “যাঁর দ্বারা” সূত্রের নানা ব্যবহার; কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে “যাঁর 
সঙ্গে” সূত্রটা অিধক উপযুক্ত। পুত্র যে কেমন কের আেদশ গ্রহণ কেরন ও 
িতিন যে কেমন কের প্রেিরত হন, তা ব্যাখ্যা করা হয়। 

১৭। যখন প্রেিরতদূত ‘িযশু খ্রিষ্ট দ্বারা ঈশ্বরেক’  (ক) ধন্যবাদ জানান ও এমনটা 

বেলন, িতিন “তাঁর দ্বারা” প্রেিরতদূত হবার অনুগ্রহ পেেয়েছন যেন সকল জািতেক 
িবশ্বােসর বাধ্যতার কােছ চািলত কেরন  (খ), অথবা যখন বেলন, তাঁর দ্বারা আমরা 
িবশ্বােসর মধ্য িদেয় এই অনুগ্রেহই প্রেবশািধকার লাভ কেরিছ যেখােন দাঁিড়েয় আিছ 
এবং ঈশ্বেরর গৌরবলােভর প্রত্যাশায় গর্ববোধ কির  (গ), তখন িতিন আমােদর প্রিত 
তাঁরই প্রসন্নতা দেখান িযিন এখন িনেজর মধ্য িদেয় িপতা থেেক আমােদর কােছ 
উপকারগুলোর দান স্থানান্তর কেরন ও িপতার কােছ আমােদর প্রেবশ করান। কেননা 
যখন িতিন বেলন, ‘আমরা তাঁর দ্বারা প্রেিরতদূত হবার অনুগ্রহ পেেয়িছ’, তখন িতিন 
দেখান সেই দানগুলো-মঞ্জুর কোথা থেেক আগত; ও যখন িতিন বেলন, ‘তাঁর দ্বারা 
আমরা এই অনুগ্রেহই প্রেবশািধকার লাভ কেরিছ’, তখন িতিন এটা প্রমাণ কেরন যে, 
আমােদর পক্ষে ঈশ্বের প্রিতষ্ঠিত হওয়া ও তাঁর পিরবারভুক্ত লোক বেল গৃহীত হওয়া 
খ্রিষ্টের “দ্বারাই” হয়। যখন মেেন িনই, তাঁর অনুগ্রহ আমােদর মধ্যে সক্রিয়, তখন িক 
তাঁর কাছ থেেক গৌরব কেেড় িনই? এটাই বরং িক অিধক সত্য নয় যে, তাঁর 
উপকারগুলো-িববরণ হলো গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ স্বরূপ? এজন্য আমরা সপ্রমাণ 
কেরিছ যে, শাস্ত্র প্রভুেক কেবল একটা নাম িদেয় উপস্থাপন কের না, সেই নামগুলো 
িদেয়ও তাঁেক উপস্থাপন কের না যে নামগুলো কেবল তাঁর ঈশ্বরত্ব ও মিহমা প্রকাশ 
কের, িকন্তু [প্রভুেক উপস্থাপন করার জন্য] শাস্ত্র সময় সময় তাঁর স্বরূেপর 
বৈিশষ্ট্যগুলোও ব্যবহার কের। শাস্ত্র তো সেই নাম জােন ‘সকল নােমর ঊর্ধ্বে যে 



নাম’  (ঘ) তথা ‘পুত্র’ নাম, ও তাঁেক ‘সত্যকার পুত্র’  (ঙ), ‘একমাত্র জিনত ঈশ্বর’  (চ), 
‘ঈশ্বেরর পরাক্রম’, ‘প্রজ্ঞা’  (ছ) ও ‘লোগোস-বাণী’  (জ) বেল অিভিহত কের। আরও, 
আমােদর প্রিত তাঁর িবিবধ ধরেনর সেই অনুগ্রেহর জন্য যা িতিন িনেজর মঙ্গলময়তার 
ঐশ্বর্যে িনেজর প্রজ্ঞার অসীম বৈিচত্র্য অনুসাের তােকই দান কেরন যে তা যাচনা কের, 
শাস্ত্র প্রভুেক অগণন নাম িদেয় িচহ্নিত কের: তাঁেক সময় সময় পালক (ঝ), সময় সময় 
রাজা (ঞ), িচিকৎসক (ট), এমনিক বর (ঠ), পথ (ড), দরজা (ঢ), জেলর উৎস (ণ), রুিট (ত), 
কুড়াল (থ) ও শৈল (দ) বেল অিভিহত কের। প্রকৃতপক্ষে এ নামগুলো স্বরূপেক নয়, িকন্তু, 
যেমন বেলিছ, সেই শক্তির সত্যতা মেন কিরেয় দেয় যা িতিন, যারা তা যাচনা কের, 
আপন সৃষ্টিকর্মের প্রিত দয়ার খািতের িবেশষ িবেশষ প্রয়োজন অনুসাের সেই মানুষেদর 
অন্তের সঞ্চার কেরন। যারা তাঁর পিরচালনায় আশ্রয় িনেয়েছ ও অমঙ্গেলর মধ্যে 
সিহষ্ণুতা দেিখেয়েছ, তােদর িতিন মেষ বেলন ও িনেজেক তােদর পালক বেল ঘোষণা 
কেরন, কারণ তারা তাঁর কণ্ঠস্বেরর প্রিত বাধ্য হয় ও অপেরর কোনও িশক্ষায় মনোযোগ 
দেয় না। িতিন বেলন, যে মেষগুিল আমার িনেজর, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয় (ধ)। 
িতিন তােদরই রাজা যারা উচ্চতর পর্যােয় িগেয় পৌঁেছেছ ও তােদর এমন অিধকােরর 
প্রয়োজন আেছ যা ন্যায় িনশ্চিত করেব। িতিন দরজা, কারণ িনেজর আজ্ঞাগুলোর 
ধর্মময়তা গুেণ মানুষেক সৎকর্ম সাধেন চালনা কেরন; িতিন এজন্যও দরজা, কারণ 
যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাস গুেণ মঙ্গলকর জ্ঞােন আশ্রয় িনেয়েছ, তােদর িতিন ভরসাভের 
বসবাস করেত দেন। এেথেকই উৎপন্ন সেই উক্তি যা অনুসাের ‘কেউ যিদ আমার মধ্য 
িদেয় ঢোেক, সে পিরত্রাণ পােব, সে িভতের যােব আবার বাইের আসেব এবং 
চারণভূিমর সন্ধান পােব’ (ন)। িতিন শৈল, কারণ িতিন পরাক্রান্ত ও অিবচল রক্ষা, এমন 
রক্ষা যা িবশ্বাসীেদর পক্ষে যেকোন রক্ষাফলক থেেক অলঙ্ঘনীয়। এসমস্ত ক্ষেত্রে “যাঁর 
দ্বারা” সূত্রটা যেথষ্ট উপযোগী ও অর্থপূর্ণ ব্যবহার উপস্থাপন কের, িবেশষভােব তখনই 
যখন তাঁর িবষেয় দরজা ও পেথর কথা ব্যবহৃত। িকন্তু ঈশ্বর ও পুত্র িহসােব িতিন 
িপতার “সঙ্গে” [বা িপতা-“সহ”] গৌরেবর অিধকারী, কারণ ‘িযশু-নােম স্বর্গে মর্তে ও 
ভূগর্ভে প্রিতিট জানু আনত হেব ও িপতা ঈশ্বেরর গৌরবার্থে প্রিতিট িজহ্বা স্বীকার 
করেব, িযশু খ্রিষ্টই প্রভু’ (প)। তাই আমরা দু’টো সূত্র ব্যবহার কির যােত একটার মধ্য 



িদেয় তাঁর িনজস্ব যোগ্যতা ঘোঘণা কির, ও অন্যটার মধ্য িদেয় তাঁর সেই অনুগ্রহ ঘোষণা 
কির যা িতিন আমােদর প্রিত দেখান। 

১৮। কেননা “তাঁর দ্বারা” প্রাণেদর সাহায্য আেস, এবং প্রিতিট ধরেনর উৎকণ্ঠার 

জন্য িবেশষ িবেশষ সংজ্ঞা স্থির করা হল। যখন িতিন পিবত্রা কুমারীর মত এমন 
অিনন্দনীয় প্রাণেক িনেজর সঙ্গে িমিলত কেরন যার কোন কলঙ্ক বা বিলেরখা নেই (ক), 
তখন িতিন বর বেল অিভিহত; িকন্তু যখন িতিন িদয়াবেলর অমঙ্গলকর আঘােত ক্লিষ্ট 
প্রাণেক গ্রহণ কের নেন ও তার পাপকর্মের গুরুতর দুর্বলতা থেেক িনরাময় কেরন, তখন 
িতিন িচিকৎসক বেল অিভিহত। তেব িক, আমােদর প্রিত তাঁর এসমস্ত উৎকণ্ঠা তাঁর 
িবষেয় িনছক মনোভাব আমােদর অন্তের উৎপন্ন কের? না িক তাঁর সেই নানািবধ 
উৎকণ্ঠা ত্রাণকর্তার মহৎ প্রতােপর জন্য ও সেইসঙ্গে আমােদর প্রিত তাঁর ভালবাসার 
জন্য আমােদর মনেক িবস্মেয় উদ্দীিপত কের? কেননা িতিন আমােদর রোগ-ব্যািধর 
প্রিত সহনশীল হেত মেেন িনেলন ও আমােদর দুর্বলতা পর্যন্ত নেেম আসেত সক্ষম 
হেলন। স্বর্গ, পৃিথবী, অসীম সাগর, জেল ও স্থলভূিমেত চেল যত প্রাণী, গাছপালা, 
তারা-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, ঋতু, িবশ্বের বহুিবধ অনুক্রম, এসমস্ত িকছু তাঁর শক্তির 
শ্রেষ্ঠতা ততখািন প্রমাণ করেত পাের না যতখািন প্রমাণ করেত পারেলন সেই অসীম 
ঈশ্বর িনেজ িযিন যন্ত্রণািবহীন ভােব মাংেসর দ্বারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেলন যােত 
িনেজর যন্ত্রণাভোেগর মধ্য িদেয় আমােদর যন্ত্রণা-িবহীনতা দান করেত পােরন। 
প্রেিরতদূত অবশ্যই বেলিছেলন িযিন আমােদর ভালেবেসেছন, “তাঁরই দ্বারা” আমরা 
ওইসব িকছুেত িবজয়ীর চেেয়ও অিধক িবজয়ী হই  (খ), িকন্তু এ উক্তি িদেয় িতিন িনম্ন 
ধরেনর সেবাকর্ম িনর্দেশ কেরন না বরং সেই সহায়তােক িনর্দেশ কেরন যা তাঁর 
পরাক্রেমর কর্তৃত্ব দ্বারা সক্রিয়। কেননা িতিন িনেজ সেই বলবানেক বেঁেধ ফেেলেছন ও 
তার সবিকছু লুট কের িনেলন (গ) অর্থাৎ সেই সব িকছু কেেড় িনেলন যা সেই বলবান 
িনেজর সমস্ত অমঙ্গলকর কর্মের জন্য হািতয়ার কেরিছল, এবং আমােদর মধ্যে তাঁর 
সািধত ব্যবস্থা দ্বারা িতিন আমােদর সকলেক প্রভুর কােজর জন্য এমন উপযোগী একটা 
পাত্র করেলন যা সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত একটা পাত্র (ঘ)। এইভােব আমরা “তাঁর 
দ্বারা” িপতার কােছ প্রেবশািধকার পেেয়িছ, কেননা অন্ধকােরর কর্তৃত্ব থেেক ‘আলোয় 



তাঁর পিবত্রজনেদর স্বত্বাংেশ অংশীদার হবার জন্য’ স্থানান্তর কেরিছ। তাই আমরা যেন 
পুত্রের দ্বারা স্থািপত সেই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এমন সেবাকর্ম বেল িবেবচনা না কির যা 
দােসর সেবাকর্মের সদৃশ হওয়ায় িনম্নধরেনরই অবস্থার সেবাকর্ম, বরং আমরা যেন সেই 
সেবাকর্ম এমন সেচ্ছাকৃত উৎকণ্ঠা বেল িবেবচনা কির যা িপতা ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুসাের 
মঙ্গলময়তা ও দয়া থেেক উৎসািরত ও িপতা ঈশ্বেরর হােতর কােজর প্রিত সম্পািদত। 
এর ফেল, িতিন যা িকছু সাধন কেরেছন, সেই সব িকছুেত যিদ আমরা তাঁর িসদ্ধতম 
পরাক্রম িবষেয় সাক্ষ্য িদই ও তাঁর ইচ্ছা থেেক িপতার ইচ্ছােক কখনও িবচ্ছিন্ন না কির, 
তাহেল ধর্মভক্তিেত অবস্থান করব। একই প্রকাের, যখন প্রভুেক পথ (ঙ) বলা হয়, তখন 
আমরা সাধারণ অিভজ্ঞতা জিনত ধারণা থেেক উচ্চতর ধারণায় উপনীত হই; কেননা 
‘পথ’ বলেত আমরা িসদ্ধতা-প্রাপ্তি অিভমুেখ এমন অগ্রগিতেক বুিঝ যা ন্যায় ও জ্ঞােনর 
আলোর কর্ম সাধেন অধ্যবসােয় ও অনুক্রম পালেন সািধত; এ অগ্রগিতেত আমরা 
সামেনর িদেক সবসময় অগ্রসর হেয় যা িকছু ত্যাগ কির সেটার অতীেত ধািবত থাকব 
যতক্ষণ সেই সুখময় লক্ষ্যে, সেই ঈশ্বরজ্ঞােনই না পৌঁছোই যা প্রভু িনেজর “দ্বারা” 
তােদর দান কেরন যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাসী। কেননা আমােদর প্রভু সত্যিই এমন 
মঙ্গলময় পথ যা থেেক কখনও সের যেেত নেই; এমন পথ যা সোজা ও সত্যকার 
মঙ্গেলর কােছ তথা িপতার কােছ চালনা কের। িতিন িনেজ বেলন, িপতার কােছ কেউই 
যেেত পাের না, যিদ না সে আমার “মধ্য িদেয়” যায়  (চ)। এইভােব ঈশ্বর অিভমুেখ 
আমােদর এ আরোহণ পুত্রের “দ্বারাই” বা “মধ্য িদেয়ই” ঘেট। 

১৯। পুত্রের ব্যবস্থার মধ্য িদেয় িপতার মঞ্জুর করা মঙ্গলদানগুলো যে িক, তা 

এখনই স্পষ্ট করা দরকার। অস্তিত্বশীল হবার জন্য দৃশ্যগত সৃষ্টির ও উপলব্ধও সৃষ্টির 
সমস্ত প্রকৃিতর জন্য ঈশ্বেরর যত্নের দরকার আেছ। স্রষ্টা-লোগোস-বাণী সেই একমাত্র 
জিনত ঈশ্বর এক একজেনর প্রয়োজেনর মাত্রা অনুসাের িনেজর সহায়তা প্রদান করেত 
করেত তাঁর নানািবধ সবধরেনর সাহায্য িবতরণ কেরন যা উপকৃতেদর িবিভন্নতা হেতু 
প্রয়োজেনর জরুরী অবস্থা অনুসাের এক একজেনর জন্য উপযোগী। যারা অজ্ঞতার 
অন্ধকােরর বন্দি, িতিন তােদর আলোিকত কেরন: সেজন্য িতিন ‘সত্যকার আলো’ (ক)। 
িতিন কর্মের যোগ্যতা অনুসাের িবচার কেরন ও মজুির স্থির কেরন: এজন্য িতিন ‘ধর্মময় 



িবচারকর্তা’ (খ)। ‘কারণ িপতা িনেজ কারও িবচার না কের সমস্ত িবচােরর ভার পুত্রের 
হােত ন্যস্ত কেরেছন’  (গ)। যারা জীবেনর উচ্চতা থেেক পােপ িপছেল পেড়েছ, তােদর 
িতিন পতন থেেক উচ্চ কের তোেলন: সেজন্য িতিন পুনরুত্থান। মঙ্গেলর অিভপ্রােয় 
সক্রিয় হেয় ও িনেজর পরাক্রেমর স্পর্শ দ্বারাই িতিন এসব িকছু সাধন কেরন। িতিন 
চরান, আলো দান কেরন, পুষ্টি যোগান, চালনা কেরন, িনরাময় কেরন, পুনরুত্থিত 
কেরন; যা অস্তিত্বশীল নয় তা িতিন অস্তিত্বশীল কের তোেলন; যা িতিন সৃষ্টি কেরেছন 
তা জীবনময় কের রােখন। এইভােব সমস্ত মঙ্গলদান ঈশ্বর থেেক আমােদর কােছ সেই 
পুত্রের “দ্বারা” আেস িযিন সেগুলোর এক একটার জন্য এমন দ্রুততার সঙ্গে কাজ 
কেরন যা কথা-উচ্চারেণর চেেয়ও দ্রুত। িবদ্যুৎ-ঝলক ও আকাশ-বাতােসর মধ্য িদেয় 
আলোর দৌড়ও সেইমত দ্রুত নয়; চোেখর দ্রুত িপট্‌িপট্‌ ও আমােদর িচন্তার চলনও 
সেইমত দ্রুত নয়। ঐশকর্মের দ্রুততার তুলনায় এসমস্ত িকছুর এক একটা িজিনস 
ততখািন হার মােন যতখািন সবেচেয় মন্থর পশুরাও িনেজেদর চলাচেল মন্থর হয়; আর 
আিম পািখ বা বাতাস বা আকাশমণ্ডেলর চলাচেলর কথা বলিছ না, আমােদর িনেজেদর 
িচন্তারই কথা বলিছ। তেব, িযিন ‘িনেজর পরাক্রান্ত বচেন সবিকছু ধারণ কের 
আেছন’ (ঘ) ও দৈিহক ভােব সক্রিয় নন, সৃষ্টি করার জন্য িনেজর হােতর সাহায্য যাঁর 
দরকার হয় না, িকন্তু িতিন যা িকছু কেরেছন, িনেজর অপ্রিতরোধ্য ইচ্ছা ক্রেম িযিন তা 
বশীভূত কের রােখন, তাঁর পক্ষে কোন্‌ অিতিরক্ত কােলর দরকার হেত পাের? এিবষেয় 
যুিদথ বেলন, তুিম পিরকল্পনা কেরিছেল, ও যা িনরূপণ কেরিছেল সেইসব িকছু এেস 
উপস্থিত হল  (ঙ)। অন্যিদেক, পােছ আমরা সৃষ্টিকর্মের মহত্ত্ব দ্বারা এমনটা ভাবেত 
আকর্ষিত হই যে প্রভু অনািদ, সেজন্য িযিন স্বয়ং জীবন িতিন কী বেলন? আিম িপতারই 
জন্য জীিবত  (চ), এবং ঈশ্বেরর পরাক্রম বেলন, িনেজ থেেক পুত্র কোন িকছুই করেত 
পােরন না (ছ); এবং িসদ্ধতািবিশষ্ট প্রজ্ঞা বেলন, আমােক আজ্ঞা দেওয়া হেয়েছ, আিম কী 
বলব, কী প্রচার করব (জ)। এসমস্ত িকছুর মধ্য িদেয় িতিন আমােদর িপতা-জ্ঞােন চালনা 
কেরন, ও সৃষ্টজীবেদর িবস্ময় তাঁরই িদেক আকর্ষণ কেরন যেন আমরা তাঁর “দ্বারা” 
িপতােক জািন। কেননা সৃষ্টিকর্মসমূেহর যে পার্থক্য তাঁর িবিশষ্ট ও স্বতন্ত্র একটা 
কর্মক্রিয়ােক প্রকাশ করত, সেই পার্থক্য থেেক িপতােক উপলব্ধি করা যায় না, যেেহতু 



পুত্র িপতােক যা িকছু করেত দেেখন িতিনও সেইমত িঠক তাই কেরন  (ঝ); িকন্তু 
একমাত্র জিনতজন যে গৌরব িপতােক আরোপ কেরন, িপতা সেই গৌরব থেেক িনেজর 
কর্মকাণ্ডের মহত্ত্বের জন্য আপন সৃষ্টজীবেদর িবস্ময় গ্রহণ কেরন ও যেেহতু িতিনই সেই 
সবিকছুর প্রেণতা সেজন্য তােদরই দ্বারা গৌরবান্বিত ও উন্নীত যারা তাঁেক আমােদর প্রভু 
সেই িযশু খ্রিষ্টেরই িপতা বেল িচেন নেয় ‘যাঁর উদ্দেেশ ও যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছুই অস্তিত্ব 
পেেয় থােক’ (ঞ)। সেজন্য প্রভু বেলন, ‘যা িকছু আমার, তা সমস্তই তোমার’: এইভােব 
িতিন কেমন যেন িপতার কােছ সৃষ্টিকর্মের সূচনা জিড়ত কেরন; ‘এবং যা তোমার, তা 
আমার’  (ট): কেমন যেন িঠক সেখান থেেকই [তথা িপতা থেেক] সৃষ্টি-কারণটা তাঁর 
কােছ আগত, যিদও সক্রিয় হবার জন্য তাঁর কোন সাহায্যের দরকার হয় না, ও যিদও 
এক একটা কর্মের জন্য তা করার িবেশষ দািয়ত্বও তাঁেক দেওয়া না হেয় থােক। কেননা 
এটা হত দাসেদরই স্বীয় ভূিমকা: এমন ভূিমকা যা ঐশ্বিরক যোগ্যতা থেেক বহু দূের। 
িকন্তু লোগোস-বাণী িপতার মঙ্গলদােন পিরপূর্ণ হেয় িপতার দীপ্তি প্রিতিবম্বিত করেত 
করেত তাঁরই সাদৃশ্যে সবই কেরন িযিন তাঁেক জিনত করেলন। কেননা যখন িতিন সত্তা 
ক্ষেত্রে পৃথক নন, তখন পরাক্রম ক্ষেত্রেও পৃথক নন: যে সৃষ্টজীবেদর মধ্যে কার্যক্ষমতা 
সমান, তােদর মধ্যে অবশ্যই কার্যও এেকবাের সমান হওয়া চাই। খ্রিষ্ট হেলন ‘ঈশ্বেরর 
পরাক্রম ও ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা’ (ঠ), ‘সবই তাঁর দ্বারা হেয়িছল’ (ড), ‘সমস্ত িকছু সৃষ্ট হেয়েছ 
তাঁরই দ্বারা এবং তাঁেকই উদ্দেশ্য ক’রে’  (ঢ), িতিন যেন যন্ত্রপািতর বা দােসর ভূিমকা 
পালন কেরন এজন্য নয়, িকন্তু িতিন যেন সৃষ্টিকর্তা-ভূিমকা পালন করায় িপতার ইচ্ছা 
পূরণ কেরন। 

২০। যখন িতিন বেলন, ‘আিম িনেজ থেেক কথা বিলিন’ এবং যখন এও বেলন, 
‘িপতা আমােক যেমন বেলেছন, আিম তা তেমিনই বিল’, ‘যে বাণী তোমরা শুনছ, তা 
আমার নয়। িযিন আমােক পািঠেয়েছন, তা তাঁরই বাণী’, এবং যখন অন্যত্র বেলন, 
‘িপতা আমােক যেমন আজ্ঞা িদেয়েছন, আিম সেইমত কির’  (ক), তখন িতিন যে 
এধরেনর কথা ব্যবহার কেরন কারণ িনেজ স্বাধীনতা-িবহীন বা িনজস্ব ইচ্ছা-শক্তির 
অিধকারী নন বা পূর্বস্থিরীকৃত একটা সঙ্কেেতর অেপক্ষায় আেছন, এজন্য নয়, িতিন বরং 
এটা প্রকাশ কেরন যে, তাঁর অন্তরঙ্গ অিভপ্রায় িপতার অিভপ্রােয়র সঙ্গে সম্পূর্ণরূেপ 



িমিলত ও অিবচ্ছেদ্য। আমরা যা ‘আজ্ঞা’ বিল, তা যেন কণ্ঠযন্ত্রের মাধ্যেম উচ্চািরত 
এমন আজ্ঞামূলক শব্দ বেল উপলব্ধি না কির যা পুত্রেক িনম্নপদস্থ ব্যক্তি িহসােব যা 
করণীয় তা করেত আেদশ কের; িকন্তু শব্দটা যেন এমন একটা ইচ্ছা-হস্তান্তেরর মত 
উপলব্ধি কির যা িপতা থেেক পুত্রের কােছ ঐশ্বিরক ভােব, সেই অনন্তকােলই, ঘেট: তা 
যেন কোন একটা রূেপর ছিব যা আয়নায় প্রিতিবম্বিত। ‘কেননা িপতা পুত্রেক ভালবােসন 
ও সমস্তই তাঁেক দেখান’ (খ)। এর ফেল, যা িকছু িপতার, তা পুত্রের অিধকার: তা যে 
মন্থর ও ক্রমাগত যোগ-প্রক্রিয়ার ফল এজন্য নয়, িকন্তু এজন্য যে, সমস্ত িকছু সমষ্টিগত 
ভােব তাঁর কােছ বর্তমান। মানুষেদর মধ্যে যে ব্যক্তি িনেজর পেশা উত্তমরূেপ িশেখেছ ও 
দৈনন্দিন চর্চার ফেল সেিবষেয় এেকবাের দক্ষ ও সুিনশ্চিত, সেই ব্যক্তি যে মূলিনয়ম 
িশেখেছ, িবজ্ঞােনর সেই মূলিনয়ম অনুসাের স্বতন্ত্রভােব িনেজর কাজ চালােত পাের; 
অন্যিদেক, ঈশ্বেরর সেই প্রজ্ঞা তথা গোটা িবশ্বের সেই স্রষ্টা িযিন সতত িসদ্ধতািবিশষ্ট 
ও িশক্ষা গ্রহণ না কেরও প্রজ্ঞাবান, ঈশ্বেরর সেই পরাক্রম ‘যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞােনর 
সমস্ত ধন িনিহত’ (গ), তাঁর পক্ষে িক খণ্ডে খণ্ডে এমন িনর্দেশনা দরকার যা তাঁর জন্য 
কর্মক্রিয়ার কায়দা ও পিরমাপ স্থির করেব? তোমার অসার িচন্তা-ভাবনায় তুিম হয় তো 
এমন একটা িবদ্যালয়ও শুরু কের দেেব যেখােন িশক্ষেকর স্থােন িপতােক ও অজ্ঞ 
িশষ্যের স্থােন পুত্রেক বসােব: এবং এইভােব িশষ্য-পুত্র িনয়মগুলোর বৃদ্ধির ফেল আস্তে 
আস্তে প্রজ্ঞা িশেখ নেেবন ও িসদ্ধতা-প্রাপ্তি অিভমুেখ এিগেয় চলেবন। তাই, তুিম যিদ 
অন্তত ধারণাগুলোর ধারাবািহকতাই বজায় রাখেত পার, তাহেল এমনটা দেখেব যে, পুত্র 
সতত িশেখ নেন িকন্তু িসদ্ধতা-প্রাপ্ত হেত পােরন না, কারণ িপতার প্রজ্ঞা সীমাহীন, ও যা 
িকছু সীমাহীন তার নাগাল স্পর্শ করা সম্ভব নয়। এর ফেল, যে কেউ এটা মােন না যে 
পুত্র আিদ থেেক সবিকছুর অিধকারী, সে এটাও মানেত পারেব না যে পুত্র িসদ্ধতা-
প্রাপ্তির নাগাল পােবন। িকন্তু আিম এ ধারণা িবষেয় লজ্জাবোধ কির, এমন ধারণা যার 
িদেক আলোচনার ধারাবািহকতাই আমােক চালনা কেরেছ। সুতরাং এসো, িবষয়বস্তুর 
উচ্চতর িদেকর িদেক পুনরায় িফের যাই। 

২১। ‘যে আমােক দেেখ, সে িপতােক দেেখ’ (ক): সে তাঁর চেহারাও দেেখ না, তাঁর 

রূপও দেেখ না, কেননা ঐশ্বিরক স্বরূপ সংিমশ্রণ-মুক্ত, িকন্তু সে সেই ইচ্ছার মঙ্গলময়তা 



দেখেব যা সত্তার সংগামী হওয়ায় িপতা ও পুত্রেত সদৃশ ও সমান ব’লে এমনিক একই 
ব’লে পিরগিণত। সুতরাং, [পুত্র] ‘িনেজেক বাধ্য করায়’ ও [িপতা] ‘আমােদর সকেলর 
জন্য তাঁেক সঁেপ িদেলন’ (খ) উক্তি দু’টোর অর্থ িক? অর্থ এটা যে, িপতা থেেক পুত্রের 
কােছ সেই কর্মক্রিয়া আগত যা গুেণ পুত্র িপতার প্রিত মঙ্গলময়তার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন 
কেরন। িকন্তু তুিম এ বাণী দু’টো শোন, ‘খ্রিষ্ট মূল্য িদেয় িবধােনর অিভশাপ থেেক 
আমােদর মুক্ত কেরেছন’ (গ) ও ‘আমরা যখন পাপী িছলাম তখনই খ্রিষ্ট আমােদর জন্য 
মরেলন’ (ঘ)। প্রভুর বাণীেতও ভাল মত মনোযোগ দাও: িপতা িবষেয় আমােদর উপেদশ 
দেওয়ার পর িতিন এেকবাের অিধকারসম্পন্ন বাণী ব্যবহার কেরন, ‘আিম ইচ্ছা কির, 
শুচীকৃত হও’ (ঙ), আরও, ‘শান্ত হও, স্থির থাক’ (চ), আরও, ‘আিম তোমােদর বলিছ’ (ছ), 
আরও, ‘হে বিধর বোবা আত্মা, আিমই তোমােক আেদশ করিছ’  (জ), ও বািক সমস্ত 
অনুরূপ বাণী ব্যবহার কেরন যােত এ বাণীগুলোর মধ্য িদেয় আমরা আমােদর প্রভু ও 
স্রষ্টােক িচেন িনই ও বািক অন্যান্য বাণীগুলোর মধ্য িদেয় আমরা যেন আমােদর প্রভু ও 
স্রষ্টার িপতােক জানেত িশখেত পির। এইভােব িতিন সব িদক িদেয় সত্যকার ধর্মতত্ত্ব 
প্রকাশ কেরন, তথা, িপতা যে পুত্রের “দ্বারা” সৃষ্টি কেরন, এ থেেক যেন অনুমান করা 
না হয় যে িপতার সৃষ্টি-ক্ষমতা অিসদ্ধ, পুত্রের কর্মক্রিয়াও যেন দুর্বল বেল প্রকািশত না 
হয় বরং এসমস্ত দ্বারা যেন ইচ্ছার ঐক্যই উপস্থািপত হয়। অতএব, “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা 
কার্যকর কারেণর প্রিত আপত্তি ব্যক্ত না ক’রে প্রধান কারণ স্বীকার কের। 

৯ম অধ্যায়। শাস্ত্রের িশক্ষা অনুযায়ী পিবত্র আত্মা সম্পর্কে সিঠক ধারণা। 

২২। এবার এসো, পিবত্র আত্মা ক্ষেত্রে আমােদর সাধারণ ধারণা যে িক, তা 

অনুসন্ধান কির: সেই ধারণাসমূহও অনুসন্ধান কির যা আমােদর জন্য শাস্ত্র থেেক সংগ্রহ 
করা, ও সেই ধারণাসমূহও অনুসন্ধান কির যা আমরা িপতৃগেণর অিলিখত এমন 
পরম্পরাগত িশক্ষা থেেক গ্রহণ কেরিছ। প্রথম কথা: [পিবত্র] আত্মার নামগুলো শুেন কে 
প্রােণ িনেজেক উত্তোিলত কের না ও সেই পরম স্বরূেপর প্রিত িনেজর িচন্তা উন্নীত কের 
না? তাঁেক বেল ‘ঈশ্বেরর আত্মা’ (ক), ‘সেই সত্যের আত্মা িযিন িপতা থেেক বের হেয় 
এিগেয় চেলন’  (খ), ‘ধর্মময় আত্মা’  (গ), ‘প্রধান আত্মা’  (ঘ)। ‘পিবত্র আত্মা’ হলো তাঁর 



প্রকৃত ও িবিশষ্ট আখ্যা: অন্য যত নােমর চেেয় এ নামটাই অিধক সূক্ষ্মভােব তাঁর সমস্ত 
অশরীরী, সম্পূর্ণরূেপ অবস্তুগত ও সরল সত্তা ব্যক্ত কের। সেজন্য যে স্ত্রীলোক মেন 
করিছল ঈশ্বরেক এক স্থােন উপাসনা করা দরকার, যা অশরীরী তা যে সীমাবদ্ধ করা 
সম্ভব নয় তােক এমনটা শেখােত িগেয় প্রভুও বেলন, ‘ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ’  (ঙ)। তাই 
এমনটা হেত পাের না যে, যে ব্যক্তি আত্মােক শোেন সে গণ্ডিবদ্ধ একটা স্বরূপ কল্পনা 
করেব যা পিরবর্তন ও িবকৃিত সােপক্ষ বা সম্পূর্ণরূেপ সৃষ্টবস্তুর অনুরূপ। সেই ব্যক্তি বরং 
যা ঊর্ধ্বতম, ও িচন্তা-ভাবনায় সেই িদেকই িনেজেক িনক্ষেপ ক’রে এমন স্বরূেপর কথা 
ভাবুক যা বুদ্ধিসম্পন্ন, অপিরসীম পরাক্রম ও অসীম মহত্ত্বের অিধকারী, কাল ও যুগ 
ক্ষেত্রে অপিরেময়, ও িনজস্ব মঙ্গলদােনর উপকর্তা। যা িকছু পিবত্রীকরেণর দরকার 
আেছ, তা সেই পরম স্বরূেপর িদেকই চেেয় দেেখ; যারা পুণ্যতা অনুযায়ী জীবন যাপন 
কের তারা সকেল সেটােকই একাগ্রতার সঙ্গে বাসনা কের, কেননা সেই পরম স্বরূেপর 
ফুৎকার থেেক তারা কেমন যেন তেজময়ী হেয় ওেঠ ও িনজ প্রকৃিতর অনুসােরও তােদর 
িনজস্ব লক্ষ্যের নাগাল পাবার জন্য সহায়তা পায়। সেই পরম স্বরূপ অন্যেক 
িসদ্ধতামণ্ডিত করেত সক্ষম িকন্তু তবু িনেজেত কোন িকছুেতই অভাবী নন; িতিন 
জীবনময় যিদও িনেজর শক্তিেক পুনর্জাগিরত করা তাঁর পক্ষে কোন প্রয়োজন নেই, 
এমনিক িতিন জীবন পুনঃ পুনঃ দান কেরন; িতিন ক্রমগত বৃদ্ধির ফেল বৃদ্ধিশীল নন, 
িকন্তু িনেজই অিবরত পূর্ণতা; িতিন িনেজেত স্থায়ী ও সেইসঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ হেয় সর্বত্র 
িবদ্যমান। িতিন [তথা সেই পরম স্বরূপ] পিবত্রতার উৎস, উপলব্ধ আলো; সত্য-
অনুসন্ধােনর জন্য িতিন চেতনা-িবিশষ্ট যেকোন শক্তির কােছ িনেজর মধ্য থেেক এক 
প্রকার আলো অর্পণ কেরন। স্বরূেপ িতিন অগম্য, তাঁেক তাঁর মঙ্গলময়তার জন্যই 
উপলব্ধি করা যায়, িতিন সমস্ত িকছু িনেজর পরাক্রেম পিরপূর্ণ কেরন  (চ), িকন্তু যে 
যোগ্য, কেবল তােকই িনেজর সহভাগী কেরন, এেত িতিন একক পিরমাপ অবলম্বন 
কেরন না িকন্তু িবশ্বােসর অনুপাত অনুসাের িনেজর কর্মক্রিয়া িবতরণ কেরন। সত্তায় 
িতিন একগুণ-সম্পন্ন, িবস্ময়কর কর্মে বৈিচত্র্যময়, এক একজেনর কােছ সম্পূর্ণরূেপ 
িবদ্যমান, আবার সর্বত্রও সম্পূর্ণরূেপ িবদ্যমান। িতিন িনেজেক িবভক্ত কেরন িকন্তু 
যন্ত্রণািবহীন হেয় থােকন; িনেজর অক্ষুণ্ণতা বজায় রেেখ িনেজেক প্রদান কেরন; িতিন 



সূর্যের এমন রশ্মির মত যার উপকার যে ভোগ কের সে একাই যেন ভোগ কের, িকন্তু 
সেই রশ্মি সেইসঙ্গে পৃিথবী ও সাগরও আলোিকত কের ও আকাশ-বাতােসর সঙ্গেও 
িনেজেক িমশ্রিত কের। তেমিন [পিবত্র] আত্মা: যে কেউ তাঁেক গ্রহণ করেত সক্ষম, 
িতিন তার কােছ িবদ্যমান, সেই ব্যক্তি যেন একাই তাঁর গ্রহীতা; িতিন সকেলর জন্য 
পর্যাপ্ত ভােব িনেজর অনুগ্রহ পূর্ণমাত্রায় িনঃসৃত কেরন: তােত তারাই আনন্দিত যারা তাঁর 
ক্ষমতা অনুসাের নয় িকন্তু িনজ িনজ স্বরূেপর ক্ষমতা অনুসাের তােত সহভাগী হয়। 

২৩। প্রােণর সঙ্গে [পিবত্র] আত্মার আন্তিরক সংসর্গ স্থােন অগ্রগিতর ব্যাপার নয়, 

কেননা যা অশরীরী, মানুষ কেমন কের শারীিরক ভােব তার িদেক অগ্রসর হেত পাের? 
সেই সংসর্গ বরং ইন্দ্রিয়-আেবগ প্রত্যাহাের স্থিত, সেই যে আেবগসমূহ মাংেসর 
আকর্ষেণর দ্বারা প্রাণেক আক্রমণ করার পর অবেশেষ প্রাণেক ঈশ্বেরর সঙ্গে তার সেই 
সংসর্গ থেেক িবচ্ছিন্ন কের। তাই সেই সহায়েকর কােছ এিগেয় যাবার জন্য একমাত্র 
উপায় এটাই হলো: কুৎিসত যা িকছু পােপর দরুন এক িপণ্ডই যেন হেয়েছ, তা থেেক 
প্রাথিমক সৌন্দর্যে িফের যাওয়া ও, বলেত গেেল, শুদ্ধতা দ্বারা রাজকীয় প্রিতমূর্তিেক 
প্রাচীন রূপ িফিরেয় দেওয়া। সূর্যের মত হেয় িতিন শুদ্ধীকৃত চোখ িচেন িনেয় তোমার 
কােছ িনেজেতই সেই অদৃশ্যজেনর প্রিতমূর্তি দেখােবন। প্রিতমূর্তিেক সুখময় দর্শেন তুিম 
সেই আিদরূেপর অিনর্বচনীয় সৌন্দর্য দেখেত পােব। তাঁর দ্বারা মন উন্নীত হয়, দুর্বল 
যারা তােদর হাত ধের চালনা করা হয়, অগ্রসর যারা তারা িসদ্ধতাপ্রাপ্ত হয়। যারা সমস্ত 
মিলনতা থেেক িনেজেদর শুদ্ধীকৃত কেরেছ তােদর আলোিকত ক’রে িতিন িনেজর সঙ্গে 
তােদর সহভািগতা গুেণ তােদর আত্মিক কের তোেলন, এবং উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দেহগুলোর 
উপর রশ্মি পড়েল সেই দেহগুলোও যেমন দীপ্তিময় হেয় ওেঠ ও িনজ িনজ থেেক অন্য 
িবভা প্রিতিবম্বিত কের, তেমিন [পিবত্র] আত্মা-বহনকারী প্রাণ সেই আত্মা দ্বারা 
আলোিকত হেয় আত্মিক হেয় ওেঠ ও অন্যান্য প্রােণর উপর অনুগ্রহ ঢেেল দেয়। এ 
থেেকই হয় ভাবী ঘটনা পূর্বদৃষ্টি, রহস্যািদ জ্ঞান, গুপ্ত িবষয়ািদ উপলব্ধি, 
অনুগ্রহদানগুলো িবতরণ, স্বর্গীয় নাগিরকত্ব লাভ, অনন্ত আনন্দ, ঈশ্বের অবস্থান, ঈশ্বেরর 
সঙ্গে সাদৃশ্য, ও সেই সর্বোচ্চ বাসনা তথা ঈশ্বর হওয়া। সুতরাং, এগুলোই হলো পিবত্র 
আত্মা প্রসঙ্গে আমােদর ধারণা যা তাঁর মহত্ত্ব, যোগ্যতা ও কর্মক্রিয়া ক্ষেত্রে আমরা আত্মার 



খোদ বচনািদ থেেক উপলব্ধি করেত িশেখিছ—যিদও বহু বহু ধারণার মধ্য থেেক আমরা 
মুষ্টিেময় ক’টা মাত্র উল্লেখ কেরিছ। িকন্তু এখন আমােদর পক্ষে যা করা দরকার তা 
হলো প্রিতদ্বন্দ্বীেদর সম্মুখীন হওয়া ও তােদর সেই সমস্ত প্রিতবাদ খণ্ডন করেত চেষ্টা 
করা যা ‘িমথ্যায় জ্ঞান বেল অিভিহত জ্ঞােনর’  (ক) িভত্তিেত আমােদর ধারণাসমূেহর 
িবপরীত ধারণা। 

১০ম অধ্যায়। পিবত্র আত্মােক িপতা ও পুত্রের “সহঅনুক্রিমত” করেত 
নেই, যারা তেমন ধারণা সমর্থন কের তােদর প্রিত আমােদর প্রিতবাদ। 

২৪। তারা নািক বেল, স্বরূেপর পার্থক্যের কারেণ ও িনম্ন যোগ্যতার কারেণ পিবত্র 

আত্মােক িপতা ও পুত্রের “সহঅনুক্রিমত” করেত নেই। এেদর কােছ প্রেিরতদূতেদর 
কথায় প্রিতবাদ করা ন্যায্য, তথা, ‘মানুেষর প্রিত বাধ্য হওয়ার চেেয় বরং ঈশ্বেররই 
প্রিত বাধ্য হওয়া উিচত’ (ক)। আমােদর হােত পিরত্রােণর বাপ্তিস্ম ন্যস্ত করায় যখন প্রভু 
পিবত্র আত্মার সঙ্গে সহভািগতা উেপক্ষা না কের িশষ্যেদর সকল জািতেক ‘িপতা ও পুত্র 
ও পিবত্র আত্মা-নােমর উদ্দেেশ’  (খ) বাপ্তিস্ম িদেত আজ্ঞা কেরেছন, ও এরা যখন 
অপরিদেক এমনটা বেল যে তাঁেক িপতা ও পুত্রের “সহঅনুক্রিমত” করেত নেই, তখন 
কেমন কের বলা যেেত পাের, তারা প্রকাশ্যে ঈশ্বেরর আেদেশর িবরোিধতা করেছ না? 
এবং তােদর কথামত, যিদ সেই “সহঅনুক্রিমত” করাটার অর্থ সহভািগতা ও ‘স্বরূেপর’ 
ঐক্য না হয়, তাহেল িনেজরাই বলুক কীবা তেমনটা িবশ্বাস করেত অিধকার দেয়, ও 
সেই সংযোগ ব্যক্ত করার জন্য আরও উপযোগী উপায় বলেত তােদর কী আেছ। যাই 
হোক, যিদ প্রভু বাপ্তিস্মে আত্মা, িপতা, ও িনেজর মধ্যে কোন সংযোগ স্থির কের না 
থােকন, তাহেল তাঁেদর সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আমােদর িনন্দা না করুক, কারণ [যা 
লেখা রেয়েছ তা থেেক] আমরা িভন্ন িকছুই ভািবও না, ব্যক্তও কির না। িকন্তু যখন 
বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত সূত্রে আত্মা িপতা ও পুত্রের সঙ্গে িমিলত, এবং এর িবপরীত কথা বলার 
মত দুঃসাহসী একজনও নেই, তখন, যা লেখা রেয়েছ আমরা যখন তা পালন কির, 
তখন তারা যেন এিবষেয় আমােদর িনন্দা না কের। 



২৫। িকন্তু আমােদর িবরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রােমর জন্য প্রস্তুিত চলেছ: যত িচন্তা-ভাবনা 

আমােদর িবরুদ্ধে লক্ষ কের ও সেই ঈশ্বরিনন্দুকেদর িজহ্বা তীেরর মত িনক্ষিপ্ত হেয় 
তত তীব্রতর ভােব আঘাত করেছ, সেই খ্রিষ্টঘাতেকরা পাথর িদেয় স্তেফানেক যত 
আঘাত করিছল। িকন্তু আমরা যে সেই যুদ্ধের অজুহাত মাত্র, তা তারা লুকোেত চেষ্টা না 
করুক; কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা আরও উচ্চেতই লক্ষ করেছ। দেখা যাচ্ছে, অস্ত্রপািত ও 
ফাঁদ আমােদর িবরুদ্ধে প্রস্তুত করা হচ্ছে ও এক একজেনর অিভজ্ঞতা ও শক্তি অনুসাের 
তারা সাহায্যের জন্য িনেজেদর উৎসািহত করেছ। িকন্তু যা আক্রমণ করা হচ্ছে তা হলো 
িবশ্বাস, ও ধর্মময় ধর্মতত্ত্বের প্রিতদ্বন্দ্বীেদর ও শত্রুেদর িমিলত লক্ষ্য হলো প্রৈিরিতক 
পরম্পরাগত িশক্ষা বািতল ক’রে ও সম্পূর্ণরূেপ ধ্বংস ক’রে খ্রিষ্টে িবশ্বােসর িভেত ঝাঁকা 
দেওয়া। এজন্য িবশ্বাসযোগ্য ঋণীরা যেমন করেত ইচ্ছা কের, তেমিন তারা িপতৃগেণর 
অিলিখত সেই সাক্ষ্য অিনর্ভরযোগ্য বেল অস্বীকার করেত করেত শাস্ত্রের প্রমাণ আহ্বান 
কের। িকন্তু আমরা সত্যেক ত্যাগ করব না, ভেয় অিভভূত হেয় সেটার সঙ্গে আমােদর 
সন্ধির প্রিতও িবশ্বাসঘাতকতা করব না। কেননা যখন প্রভু িপতার সঙ্গে পিবত্র আত্মার 
সহঅনুক্রমেক আবশ্যকীয় ও পিরত্রাণদায়ী তত্ত্ব বেল আমােদর হােত ন্যস্ত কেরেছন িকন্তু 
তােদর দৃষ্টিেত তা সেরকম নয় বরং এমনটা মেন কের, তাঁেক িপতা থেেক সম্পূর্ণরূেপই 
িবভক্ত ও িবচ্ছিন্ন কের দােসর স্বরূেপ িনম্নপদস্থ করা দরকার, তখন এটা িক সত্য নয় যে 
প্রভুর আেদেশর চেেয় তারা িনেজেদর ঈশ্বরিনন্দােকই অিধক গুরুত্বপূর্ণ মেন কের? িকন্তু 
যত িববাদ বর্জন কের এসো, আমােদর হােত যা রেয়েছ, সবাই িমেল তা পুঙ্খানুপুঙ্খ 
রূেপ পরীক্ষা-নীিরক্ষা কির। 

২৬। আমরা কোন্‌ কারেণ খ্রিষ্টিয়ান? এক একজন বলেত পারত, ‘িবশ্বােসর 

জন্য’। কেমন কের পিরত্রাণ পেেয়িছ? ঊর্ধ্ব থেেক নবজন্ম লাভ ক’রে, অবশ্যই, বাপ্তিস্মে 
দেওয়া তাঁর অনুগ্রহ গুেণ। কেননা অন্যথা আমরা কেমন কের পিরত্রাণ পেেত পারতাম? 
তেব, িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা দ্বারা িনশ্চিত কের দেওয়া এই পিরত্রাণ জানার পর 
আমরা যে ধর্মিশক্ষার আদর্শ ও পদ্ধিত গ্রহণ কেরিছলাম (ক), তা িক এেকবাের উিড়েয় 
দেব? আমরা সেসময় যা গ্রহণ কের িনেয়িছলাম, তা যিদ এখন অস্বীকার কির, তাহেল, 
যে সমেয় আমরা িবশ্বােস এেসিছলাম, তখনকার চেেয় যিদ এখন আমরা আমােদর 



পিরত্রাণ থেেক বেিশ দূের অবস্থান করতাম, তেব এটা সত্যিই চোেখর জল ফেলার 
কারণ হত। বাপ্তিস্ম ছাড়া প্রস্থােনও (খ) সেই একই ক্ষিত রেয়েছ, যে ক্ষিত এমন বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ করােতও রেয়েছ যা [মণ্ডলীর] পরম্পরাগত (গ) একটা উপাদােনর অভাবী বাপ্তিস্ম। 
এবং যে িবশ্বাস-স্বীকারোক্তি আমরা [মণ্ডলীেত] আমােদর প্রথম প্রেবেশ তখনই গচ্ছিত 
রেেখিছলাম  (ঘ) যখন প্রিতমা থেেক সের িগেয় জীবনময় ঈশ্বেরর কােছ এিগেয় 
এেসিছলাম, যে কেউ সেই িবশ্বাস-স্বীকারোক্তি সবসময় রক্ষা কের না ও সারা জীবন ধের 
তা িনশ্চিত রক্ষা িহসােব আঁকেড় ধের না, সে ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত ক্ষেত্রে িনেজেক 
পরকীয় কের (ঙ) কারণ িনেজর হােত যা িলেখিছল ও িনেজর িবশ্বাস-স্বীকৃিত িহসােব যা 
গচ্ছিত রেেখিছল তার িবরুদ্ধে আচরণ কের। কেননা যখন আমার জন্য বাপ্তিস্ম হলো 
জীবেনর সূচনা ও যখন িদনগুলোর প্রথম িদন হলো পুনরুত্থােনর িদন, তখন এটা স্পষ্ট 
দাঁড়ায় যে যত কথার মধ্যে সবেচেয় মূল্যবান কথা সেটাই হলো যা সেই ক্ষেণ উচ্চািরত 
যে ক্ষেণ দত্তকপুত্রত্ব-দান আমােক মঞ্জুর করা হেয়েছ। তাই এেদর বাইের-উজ্জ্বল যুক্তি (চ) 
দ্বারা ভোলানো হেয় আিম িক, যে পরম্পরাগত িশক্ষা আমােক আলোেত প্রেবশ কিরেয়েছ 
ও ঈশ্বরজ্ঞান আমােক িদেয়েছ, এবং আিম যে পােপর কারেণ সেই ক্ষণ পর্যন্ত [ঈশ্বেরর] 
শত্রু িছলাম, যে পরম্পরাগত িশক্ষার জন্য আিম ঈশ্বেরর সন্তান হেয়িছ, সেই 
পরম্পরাগত িশক্ষার প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা করব? এমনিক, প্রার্থনায় আিম িনেজর জন্য 
যাচনা কির যেন এ স্বীকারোক্তি সঙ্গে কের প্রভু অিভমুেখ প্রস্থান কির, ও তােদর সিনর্বন্ধ 
িমনিত জানাই যেন তারা িবশ্বাস-স্বীকৃিতেত ও গৌরবারোপেণ বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত ধর্মিশক্ষা 
সুরক্ষিত রেেখ  (ছ) িপতা ও পুত্র থেেক অিবচ্ছিন্ন [পিবত্র] আত্মােক রক্ষা ও পালন 
কের (জ)। 

১১শ অধ্যায়। পিবত্র আত্মােক যে অস্বীকার কের, সে অপরাধ কের। 

২৭। কারা হায় হায় কের? কারা হাহাকার কের? কারা সঙ্কোচ ও অন্ধতায় 

আক্রান্ত? কারা অনন্ত শাস্তি ভোগ করেব?  (ক)। অপরাধী যারা, তারা নয় িক? যারা 
িবশ্বাস অস্বীকার কেরেছ, তারা নয় িক? িকন্তু তােদর অস্বীকােরর প্রমাণ িক? এটা িক 
নয় যে তারা িনেজেদর স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান কেরেছ? তারা িক ও কখন স্বীকার 



কেরিছল? িদয়াবলেক ও তার দূতেদর প্রত্যাখ্যান করার পর যখন তারা সেই 
পিরত্রাণদায়ী বাণী উচ্চারণ কেরিছল, তখনই তারা স্বীকার কেরিছল, তারা িপতায়, 
পুত্রেত ও পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস করিছল  (খ)। তােদর জন্য মানায় এমন কোন্‌ নাম 
আলোর সন্তানেদর দ্বারা আিবষ্কার করা হেয়িছল? যারা িনেজেদর পিরত্রােণর চুক্তির প্রিত 
িবশ্বস্ততা রােখিন, তােদর মত তােদরও নাম িক ‘অপরাধী’ নয়? তেব ঈশ্বরেক যে 
অস্বীকার কের তার িবষেয় আমােক কী বলেত হেব? খ্রিষ্টেক যে অস্বীকার কের, তার 
িবষেয় আমােক কী বলেত হেব? ‘অপরাধী’ বােদ অন্য নাম আেছ িক? এবং [পিবত্র] 
আত্মােক যে অস্বীকার কের, তোমার মেত আিম তার জন্য কী নাম রাখব? সেটা িক সেই 
একই নাম নয় যা তারই মানায় যে ঈশ্বেরর সঙ্গে নেওয়া অঙ্গীকার অস্বীকার কের? 
সুতরাং, যেেহতু ঈশ্বের িবশ্বাস-স্বীকৃিত ধর্মভক্তির সুখ এেন দেয় ও তাঁেক প্রত্যাখ্যান 
আমােদর নান্তিকতা-দণ্ডের সম্মুখীন কের, সেজন্য, যারা আগুন বা খড়্গ বা ক্রুশ বা কশা 
বা চক্র বা িনর্যাতন-যন্ত্রগুলো দ্বারাও ভীত নয় িকন্তু [পিবত্র] আত্মার শত্রুেদর (গ) িচক্কণ 
বুদ্ধি ও ফন্দি-িফিকর দ্বারাই মাত্র ভোলানো, তােদর দ্বারা ঈশ্বরেক অস্বীকার করা িক 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার হেব না? যে কেউ খ্রিষ্টেক স্বীকার কের ও ঈশ্বরেক অস্বীকার কের, আিম 
তার কােছ ঘোষণা কির যে, তােত তার কোন উপকার হেব না; অথবা, যে ঈশ্বরেক 
ডােক িকন্তু পুত্রেক অস্বীকার কের, তােক আিম বিল, তার িবশ্বাস অসার; যে পিবত্র 
আত্মােক অস্বীকার কের, তােক আিম বিল, িপতােত ও পুত্রেত তাঁর িবশ্বাস শূন্যে পিতত 
হেব, কেননা [পিবত্র] আত্মা উপস্থিত না থাকেল তার িবশ্বাসও থাকেত পাের না। 
কেননা যে কেউ [পিবত্র] আত্মায় িবশ্বাস কের না, সেই পুত্রেত িবশ্বাস কের না, এবং যে 
কেউ পুত্রেত িবশ্বাস কেরিন, সে িপতােতও িবশ্বাস কের না। পিবত্র আত্মার প্রেরণায় 
ছাড়া কেউ বলেত পাের না ‘িযশু প্রভু’  (ঘ)। আরও, ‘ঈশ্বরেক কেউ কখনও দেেখিন; 
সেই একমাত্র জিনত পুত্র িযিন িপতার বুেক িবরাজমান, িতিনই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা 
িদেয়েছন’ (ঙ)। তেমন ব্যক্তি সত্যকার উপাসনার সহভাগীও নয়, কেননা পিবত্র আত্মায় 
ছাড়া পুত্রেক উপাসনা করা সম্ভব নয়, দত্তকপুত্রত্বের আত্মায় ছাড়া িপতােক ডাকাও সম্ভব 
নয় (চ)। 



১২শ অধ্যায়। যারা বেল, কেবল প্রভুেত বাপ্তিস্মই যেথষ্ট, তােদর িবপক্ষে। 

২৮। কেউই যেন সেই প্রেিরতদূেতর বাণী ভুল না বোেঝ িযিন বাপ্তিস্মের কথা 

উল্লেখ ক’রে প্রায়ই িপতা ও পিবত্র আত্মার নাম বািতল কেরন, এবং সে এই িভত্তিেত 
এমনটা মেন না করুক যে নাম িতনেট করা গৌণ ব্যাপার। িতিন বেলন, তোমরা, 
যােদর খ্রিষ্টের উদ্দেেশ বাপ্তিস্ম হেয়েছ, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টেকই পিরধান কেরছ (ক); 
আরও, তোমরা যারা খ্রিষ্ট িযশুর উদ্দেেশ বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরছ, সকেল তাঁর মৃত্যুর 
উদ্দেেশই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরছ  (খ)। কেননা খ্রিষ্টেক উল্লেখ করা হলো পূর্ণ িবশ্বাস-
স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করার শািমল: অর্থাৎ খ্রিষ্টেক উল্লেখ করাটা সেই ঈশ্বরেক প্রকাশ 
কের িযিন তৈলািভিষক্ত কেরন, সেই পুত্রেক প্রকাশ কের িযিন খ্রিষ্ট [অর্থাৎ তৈলািভিষক্ত 
হন], ও সেই খ্রিষ্মা [অর্থাৎ সেই তৈলািভেষক] তথা [পিবত্র] আত্মােক প্রকাশ কের, 
সেইভােব যেভােব িপতর প্রেিরতেদর কার্যিববরিণেত আমােদর িশিখেয় দেন, ‘ঈশ্বর 
নাজােরেথর সেই িযশুেক পিবত্র আত্মায় তৈলািভিষক্ত কেরিছেলন’ (গ), এবং ইশাইয়ােত 
লেখা আেছ, ‘প্রভুর আত্মা আমার উপর অিধষ্ঠিত, কেননা িতিন আমােক তৈলািভিষক্ত 
কেরেছন’ (ঘ), এবং সামসঙ্গীত-রচিয়তা বেলন, এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমােক 
আনন্দ-তেেল অিভিষক্ত করেলন  (ঙ)। তথািপ, সময় সময় এমনটা মেন হয়, বাপ্তিস্ম 
ক্ষেত্রে প্রেিরতদূত কেবল পিবত্র আত্মার কথা স্মরণ কেরেছন; িতিন বেলন, আমােদর 
সকেলরই একেদেহ, এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হেয়েছ (চ); একই ধারায় লেখা আেছ, ‘পিবত্র 
আত্মায়ই তোমােদর বাপ্তিস্ম হেব’  (ছ), এবং ‘িতিন পিবত্র আত্মায় তোমােদর বাপ্তিস্ম 
দেেবন’  (জ)। িকন্তু এ িভত্তিেত এমনটা বলা যেেত পাের না যে, যে বাপ্তিস্মে কেবল 
[পিবত্র] আত্মার নাম করা হেব সেই বাপ্তিস্ম িসদ্ধ। কেননা এটা প্রয়োজন যে, জীবনদায়ী 
অনুগ্রেহ দেওয়া পরম্পরা সতত অলঙ্ঘ্য হেয় থাকেব। িযিন আমােদর জীবনেক অবক্ষয় 
থেেক মুক্ত কেরেছন  (ঝ), িতিন নবীকরেণর এমন শক্তি আমােদর িদেয়েছন যার কারণ 
অিনর্বচনীয় ও রহস্যে আবৃত, িকন্তু যা প্রাণেক পিরত্রাণ এেন দেয়। তাই, িকছুটা যোগ 
করা বা বািতল করা এমন ব্যাপার যা স্পষ্টভােবই অনন্ত জীবন থেেক দূের সের যাওয়ার 
শািমল। সুতরাং, বাপ্তিস্মে যখন িপতা ও পুত্র থেেক [পিবত্র] আত্মােক িবচ্ছিন্ন করা 
বাপ্তিস্মদাতার পক্ষে ঝুঁিকর ব্যাপার ও বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীর পক্ষে অনর্থক ব্যাপার, তখন 



িপতা ও পুত্র থেেক [পিবত্র] আত্মােক িবচ্ছিন্ন করা আমােদর পক্ষে কেমন িনরাপদ 
ব্যাপার হেত পাের? িবশ্বাস ও বাপ্তিস্ম হলো পিরত্রােণর এমন দু’টো িবষয় যা পরস্পেরর 
সঙ্গে সংযুক্ত ও অিবচ্ছেদ্য। কেননা িবশ্বাস বাপ্তিস্মে িসদ্ধতা লাভ কের, বাপ্তিস্ম িবশ্বােসর 
উপর িভত্তি কের, এবং দু’টো [তথা িবশ্বাস ও বাপ্তিস্ম] একই নাম িতনেট দ্বারা িসদ্ধ 
পূর্ণতা লাভ কের। কেননা আমরা যেমন িপতােত ও পুত্রেত ও পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস 
কির, তেমিন িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােমর উদ্দেেশ বাপ্তিস্ম িদই। আেগ আেস 
সেই স্বীকারোক্তি যা পিরত্রােণর িদেক চালনা কের, পর পের আেস বাপ্তিস্ম যা আমােদর 
সম্মিতেক সীলমোহর-যুক্ত কের। 

১৩শ অধ্যায়। কেন পল িপতা ও পুত্রের সঙ্গে দূতেদর যোগ কেরন? 

২৯। তারা নািক বেল, অথচ িপতা ও পুত্রের “সহঅনুক্রিমত” অন্যান্য জীবও সেই 

সহঅনুক্রেমর জোের তাঁেদর সঙ্গে গৌরবান্বিত নন। এক্ষেত্রে প্রেিরতদূত িতমিথর কােছ 
িনেজর সাক্ষ্যদােন তখনই দূতেদর কথা যোগ কেরন যখন বেলন, ঈশ্বেরর, খ্রিষ্ট িযশুর 
ও তাঁর মনোনীত দূতেদর সামেন দাঁিড়েয় আিম তোমােক আেদশ িদচ্ছি  (ক); িকন্তু 
আমরা এই দূতেদর সৃষ্টিকর্মের বািক সবিকছু থেেক পৃথকও কির না, িপতা ও পুত্রের 
সঙ্গে িমিলতভােব “সহঅনুক্রিমত” করেতও সহ্য কির না। আমার িদক িদেয়, যিদও 
একথা যে অদ্ভুত তা এতই স্পষ্ট যে কথাটা কোন উত্তেরর যোগ্য নয়, তবু এটুকু বলব 
যে, কোমল ও দয়াবান এক িবচারেকর সামেন সাক্ষী িহসােব এমন একজনেক আনা 
যেেত পাের যে বন্দিদশার সঙ্গী; িবেশষভােব তখনই যখন িবচারক িনেজর নম্রতায় 
অিভযুক্তেদর প্রিত িনেজর রােয়র অিনন্দ্য ন্যায্যতা প্রকাশ কেরন। িকন্তু একজন যে দাস 
অবস্থা থেেক মুক্ত হেব ও ঈশ্বেরর পুত্র বেল অিভিহত হেব ও মৃত্যু থেেক পুনরুজ্জীিবত 
হেব, এমনটা কোনও ব্যক্তি দ্বারা লভ্য নয় যিদ না সেই ব্যক্তি [ঈশ্বেরর সঙ্গে] প্রকৃত 
আত্মীয়তার অিধকারী হয় ও দাস-অবস্থা ক্ষেত্রে অপর। কেননা, ঈশ্বেরর প্রিত যে অপর, 
সে কেমন কের ঈশ্বেরর সংযোেগ [মানুষেক] আনেত পারেব? সে িনেজও যখন দাসত্ব-
জোয়ােলর অধীন, সে কেমন কের [পরেক] মুক্ত করেত পারেব? তাই [পিবত্র] আত্মা ও 
দূেতরা সদৃশ অবস্থায় উল্লিিখত নন, কেননা [পিবত্র] আত্মা জীবেনর প্রভু বেল স্বীকৃত, 



িকন্তু দূেতরা দাসত্বে িনেজেদর সঙ্গীেদর রক্ষাকর্তা ও সত্যের িবশ্বস্ত সাক্ষী িহসােব 
উপস্থািপত। এটাই গতানুগিতক যে, পিবত্রজেনরা ঈশ্বেরর আেদশগুলো সাক্ষীেদর 
সম্মুেখ উপস্থাপন করেবন। উদাহরণ স্বরূপ, স্বয়ং পল িতমিথেক বেলন, অেনক সাক্ষীর 
মুখ িদেয় যে সকল কথা আমার কাছ থেেক শুেনছ, তা িবশ্বস্ত লোকেদর কােছ সম্প্রদান 
কর (খ)। তেব, িতিন দূতেদরও সাক্ষী িহসােব ডােকন, কেননা িতিন জােনন, যখন িতিন 
[অর্থাৎ প্রভু] ন্যায্যতায় পৃিথবীর সকল অিধবাসীেক িবচার করার জন্য িপতার গৌরেব 
আসেবন, তখন দূেতরাই িবচারকর্তার সহায়ক হেবন; িতিন বেলন, যে কেউ মানুেষর 
সাক্ষােত আমােক স্বীকার করেব, মানবপুত্রও ঈশ্বেরর দূতেদর সাক্ষােত তােক স্বীকার 
করেবন; িকন্তু যে কেউ মানুেষর সামেন আমােক অস্বীকার করেব, ঈশ্বেরর দূতেদর 
সামেন তােক অস্বীকার করা হেব  (গ)। অন্য এক পেদ পল বেলন, প্রভু িযশু তাঁর 
দূতবািহনীর সঙ্গে স্বর্গ থেেক আিবর্ভূত হেবন  (ঘ)। িতিন এজন্যই এখােনও দূতেদর 
সামেন তাঁর িবষেয় সাক্ষ্য দেন, যােত মহৎ আদালেতর জন্য যথার্থ প্রমাণ যোগাড় 
করেত পােরন। 

৩০। এবং এেত পল তো একা নন, িকন্তু যাঁেদর কােছ বাণী সংক্রান্ত কোন সেবাকর্ম 

ন্যস্ত করা হেয়েছ, সাধারণত তাঁরা সবাই সেই সেবাকর্ম ঘোষণা করায় কখনও ক্ষান্ত হন 
না, এমনিক [সাক্ষীরূেপ] আকাশমণ্ডল ও পৃিথবীেকও ডােকন; কেননা এখন প্রিতিট 
কর্ম তাঁেদর বুেক সম্পািদত, ও জীবনকােল সম্পািদত কর্ম িবচার-ক্ষেণ তাঁরা 
িবচারাধীনেদর পােশ দাঁড়ােবন। [সামসঙ্গীত-রচিয়তা] বেলন, ঊর্ধ্বলোক থেেক িতিন 
আকাশমণ্ডলেক ডাকেবন, পৃিথবীেকও ডাকেবন তাঁর আপন জািতর িবচােরর জন্য (ক)। 
এজন্য যখন মোিশ জনগেণর কােছ আজ্ঞাগুলো প্রদান করেত উদ্যত হন তখন ঘোষণা 
কেরন, আিম আজ সাক্ষী িহসােব তোমােদর কােছ আকাশমণ্ডলেক ও পৃিথবীেক 
ডাকিছ  (খ)। এবং সেই গীিতকা উচ্চারণ কােল িতিন বেলন, কান দাও, আকাশমণ্ডল, 
আর আিম কথা বলব; শোন, পৃিথবী, আমার মুেখর কথা  (গ)। এবং ইশাইয়া বেলন, 
শোন, আকাশমণ্ডল; কান দাও, পৃিথবী (ঘ); এবং যেেরিময়া এমনটা বেলন, জনগেণর 
অভক্তির কথা শুেন আকাশমণ্ডল এক প্রকাের স্তম্ভিত, ‘আকাশমণ্ডল এেত স্তম্ভিত হলো ও 
দীর্ঘকাল ধের িনতান্ত অিভভূত হলো, কারণ আমার আপন জনগণ এই অপরাধ দু’টো 



কেরেছ’  (ঙ)। িযিন এটা জােনন যে, মানুষেদর জন্য দূেতরা পিরচালক দাস ও গৃহ-
িশক্ষক বেল িনযুক্ত, সেই প্রেিরতদূতও তাঁেদর সাক্ষী িহসােব ডেেকিছেলন। এবং নােবর 
সন্তান িযশু [অর্থাৎ নূেনর সন্তান যোশুয়া] [ঈশ্বেরর] বাণীর সাক্ষ্য িহসােব একটা পাথর 
উত্তোলন কেরিছেলন  (চ), িকন্তু আরও আেগ যাকোব দ্বারা একটা উপপর্বতেকও সাক্ষী 
িহসােব ডাকা হেয়িছল  (ছ)। িতিন বেলন, দেখ, তোমরা আমােদর ঈশ্বর প্রভুর কােছ 
যতবার িমথ্যা বলেব, এই পাথরটা আজ থেেক শেষ িদন পর্যন্ত তোমােদর িবরুদ্ধে সাক্ষী 
হেব  (জ); এমনটা হেত পাের, িতিন িবশ্বাস করিছেলন, ঈশ্বেরর প্রতােপ পাথরও 
অপরাধীেদর িতরস্কার করার জন্য কণ্ঠ শোনােত পারত; বা এমনটা না হেল তেব িতিন 
এটা িবশ্বাস করিছেলন যে অন্তত এক একজেনর িবেবক সেই স্মৃিতর প্রভােব আঘাতগ্রস্ত 
হেব। এইভােব, প্রাণেদর যত্ন যাঁেদর হােত ন্যস্ত করা হেয়েছ, তাঁরা িনেজেদর জন্য নানা 
সাক্ষী প্রস্তুত কেরন, সেই সাক্ষী যেই হোক না কেন, যােত ভাবীকােল তােদর দাঁড় 
করােত পােরন। িকন্তু [পিবত্র] আত্মা সামিয়ক প্রয়োজেনর জন্য নয় িকন্তু স্বরূপগত 
সহভািগতা গুেণই ঈশ্বেরর “সহঅনুক্রিমত”, িতিন আমােদর দ্বারা জোর প্রয়োেগ টানা 
নন, িকন্তু প্রভুর সঙ্গে িমিলত। 

১৪শ অধ্যায়। আপত্তি: তারাও কারও কারও মোিশর উদ্দেেশ বাপ্তিস্ম 
হেয়েছ ও তারা তাঁর উপর িবশ্বাস রাখল। আপত্তিেত প্রিতবাদ। ‘পূর্বিচহ্ন’ 
িবষয়ও আলোিচত। 

৩১। তারা নািক বেল, যিদও আমােদর পিবত্র আত্মার উদ্দেেশ বাপ্তিস্ম হয়িন, তবু 

এক্ষেত্রেও এটা ন্যায্য নয় যে তাঁেক ঈশ্বেরর সঙ্গে একই অনুক্রেম রাখা হেব। কেননা, 
‘মোিশর উদ্দেেশও মেেঘ ও সমুদ্রে কারও কারও বাপ্তিস্ম হেয়িছল’  (ক)। একই প্রকাের 
এটাও মেেন নেওয়া হচ্ছে যে মানুষ আেগও িবশ্বােসর অিধকারী হেয়িছল: ‘জনগণ 
প্রভুেত ও তাঁর দাস মোিশেত িবশ্বাস রাখল’  (খ)। তারা আরও বেল, তেব কেনই বা 
িবশ্বাস ও বাপ্তিস্মের ফেল পিবত্র আত্মােক সৃষ্টির উপের ততখািন উত্তোিলত ও 
মিহমান্বিত করা দরকার আেছ যখন মানুষেদর বেলায়ও একই িবষয় প্রমািণত? তাই 
আমরা কী বলব? এটাই বলব যে, [পিবত্র] আত্মায় িবশ্বাস হলো িপতােত ও পুত্রেত 



িবশ্বােসর মত, এবং বাপ্তিস্মও সেইরূপ। মোিশ ও মেেঘর উদ্দেেশ িবশ্বাস এমন যা ছায়ায় 
ও পূর্বিচহ্নে িবশ্বাস। িকন্তু, যেেহতু ঐশ্বিরক িবষয়গুলো িনম্ন ধরেনর ও মানবীয় িবষয় 
দ্বারা পূর্বিনর্দেিশত, সেজন্য এমনটা দাঁড়ায় না যে ঐশ্বিরক িবষয়গুলোর স্বরূপও সামান্য 
িবষয়; পূর্বিচহ্নগুলোর পূর্বাভাস আেগ থেেকই িনজস্ব অর্থের অিধকারী; কেননা পূর্বিচহ্ন, 
অনুকরণ ক্রেম, সেই িবষয় স্পষ্ট কের তোেল যা প্রতীক্ষিত, ও ভাবীকালেক উপলব্ধ 
ভােব পূর্বদৃষ্ট কের। এইভােব আদম তাঁরই পূর্বিচহ্ন যাঁর আসার কথা, ও শৈল হলো 
খ্রিষ্টের পূর্বিচহ্ন  (গ); শৈেলর সেই জল হলো লোগোস-বাণীর জীবনদায়ী পরাক্রেমর 
পূর্বিচহ্ন। প্রভু বেলন, কেউ যিদ তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কােছ এেস পান করুক (ঘ); সেই 
মান্নাও স্বর্গ থেেক নেেম আসা সেই জীবনময় রুিটর পূর্বিচহ্ন (ঙ); এবং পতাকায় রাখা 
সেই সাপ (চ) হলো ক্রুেশর দ্বারা িসদ্ধ সেই পিরত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোেগর পূর্বিচহ্ন; সেজন্য 
যে কেউ তার িদেক তাকাত সে পিরত্রাণ পেত  (ছ)। একই প্রকাের, যাত্রাপুস্তেকর 
ঘটনাগুলোও এমন ভােব বর্ণিত যােত তােদরই ‘পূর্বিচহ্নিত’ করা হয় যারা বাপ্তিস্মের 
দ্বারা পিরত্রাণকৃত। ইস্রােয়লীয়েদর প্রথমজাতেকরা সেইভােব পিরত্রাণকৃত হেয়িছল 
যেভােব বাপ্তিস্ম-প্রাপ্তেদর দেহ পিরত্রাণকৃত, কারণ অনুগ্রহ তােদরই মঞ্জুর করা হচ্ছিল 
যারা রক্তে িচহ্নিত িছল। কেননা মেষশাবেকর রক্ত হলো খ্রিষ্টের রক্তের পূর্বিচহ্ন: 
প্রথমজাতেকরা হলো সেই প্রথম গড়া মানুেষর পূর্বিচহ্ন িযিন শেষ পর্যন্ত বংশধারা দ্বারা 
‘হস্তান্তিরত’ হওয়ায় এবং এর ফেল আবশ্যকীয় ভােব আমােদর মধ্যে িবরাজমান হওয়ার 
ফেল আমরা সবাই আদেম মৃত্যুভোগ কির, এবং িবধােনর সমাপ্তি ও খ্রিষ্টের আগমন 
পর্যন্ত মৃত্যু রাজত্ব করল (জ)। িকন্তু প্রথমজাতেদর ঈশ্বর দ্বারা স্নেহ সহকাের বাঁিচেয় রাখা 
হল যেন সেই সংহারক তােদর স্পর্শ না কের  (ঝ), যােত কের এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, 
খ্রিষ্টে সঞ্জীিবত এই আমরা আদেম আর মৃত্যুভোগ কির না  (ঞ)। সেই কােল সমুদ্র ও 
মেঘ িবস্ময় সৃষ্টি কেরই িবশ্বােসর িদেক আকর্ষণ করত, িকন্তু পূর্বিচহ্ন িহসােব 
ভাবীকােলর জন্য আসন্ন অনুগ্রহ পূর্বিচহ্নিত কের। ‘কে প্রজ্ঞাবান? কে এসব িকছু 
বোেঝ?’ (ট): অর্থাৎ সেই সমুদ্র পূর্বিচহ্নের অর্থ অনুসাের িছল সেই বাপ্তিস্ম যা ফারাও 
থেেক িবচ্ছিন্নতা ঘটায় যেইভােব প্রক্ষালনটা িদয়াবেলর অত্যাচার থেেক িবচ্ছিন্নতা 
ঘটায়। সমুদ্র শত্রুেক িনেজেত িবনাশ করত; এখােন ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর শত্রুতা 



মের। জনগণ সেই সমুদ্র থেেক অক্ষত হেয় বের হল; আমরাও জল থেেক মৃতেদর মধ্য 
থেেকই জীিবত যেন আরোহণ কির—িযিন আমােদর আহ্বান কেরেছন, তাঁর অনুগ্রেহ 
পিরত্রাণকৃত হেয় (ঠ)। এবং সেই মেঘ হলো সেই দােনর ‘ছায়া’ যা [পিবত্র] আত্মা থেেক 
আগত হেয় আমােদর অঙ্গগুলো-িনপােতর দ্বারা ইন্দ্রিয়-আেবেগর আগুন িনিভেয় দেয়। 

৩২। তেব এখন িক? যেেহতু মোিশর উদ্দেেশ পূর্বিচহ্নগত ভােব বাপ্তিস্ম দেওয়া 

হেয়িছল, সেজন্য িক বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ অর্থহীন? আমরা যিদ পূর্বিচহ্নগুলোর সঙ্গে 
সেগুলোেত িবদ্যমান প্রকৃত িচহ্নও অবজ্ঞা করতাম, তেব অবশ্যই আমােদর 
রহস্যগুলোেত মহৎ িকছু আর থাকত না। যিদও ঈশ্বর আমােদর পােপর জন্য িনেজর 
একমাত্র জিনত পুত্র দান কেরেছন, তবু মানুেষর প্রিত তাঁর ভালবাসা মহৎ এমন িকছুই 
আর হত না যা প্রকৃিত অিতক্রম কের, কেননা আব্রাহামও িনেজর পুত্রেক রেহাই 
দেনিন। প্রভুর যন্ত্রণাভোগ গৌরবময় আর হত না, কেননা সেকাল থেেক ইস্‌হােকর 
বদেল  (ক) একটা মেষশাবক যজ্ঞীয় বিলর পূর্বিচহ্ন িছল। পাতােল অবরোহণ ভেয়র 
ব্যাপার আর হত না, কেননা সেকাল থেেক যোনা িতন িদন িতন রাত ধের (খ) মৃত্যুর 
পূর্বিচহ্ন িছেলন। যে কেউ সত্যেক ছায়ার দ্বারা িবচার কের ও পূর্বিচহ্নগুলোর সঙ্গে 
সেগুলোর িনর্দেিশত বাস্তবতা তুলনা কের এবং মোিশ ও সমুদ্র দ্বারা সুসমাচােরর গোটা 
ব্যবস্থা অর্থশূন্য কের, সে বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে িঠক তাই কের। সেই সমুদ্রে কোন্‌ পােপর 
ক্ষমা, কোন্‌ জীবেনর নবীকরণ ঘেট? মোিশ দ্বারা কোন্‌ আত্মিক দান গৃহীত? পােপর 
কোন্‌ িনপাত হয়? সেকােলর মানুষেদর তো খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যু হয়িন, তাই তাঁর সঙ্গে 
তােদর পুনরুত্থানও হয়িন (গ)। তারা তো সেই স্বর্গীয়জেনর প্রিতমূর্তি ধারণ কেরিন (ঘ), 
িনেজেদর দেেহ িযশুর মৃত্যুও বহন কেরিন (ঙ); পুরাতন মানুষেক ত্যাগ কেরিন ও সেই 
নতুন মানুষেক পিরধান কেরিন, যে মানুষ িনেজর সৃষ্টিকর্তার প্রিতমূর্তি অনুসাের পূর্ণ 
জ্ঞান লােভর উদ্দেশ্যে নবীকৃত হয় (চ)। তাই, [হে ভ্রান্তমতপন্থী], তুিম কেন সেই বাপ্তিস্ম 
দু’টো তুলনা কর যেগুলো কেবল নােমই এক, যখন বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলোর পার্থক্য তত 
মহৎ যত মহৎ হত বাস্তবতার তুলনায় স্বপ্নের পার্থক্য, এবং যত মহৎ হত ছায়া ও 
প্রিতমূর্তির তুলনায় বাস্তব িবষেয়র পার্থক্য? 



৩৩। িকন্তু মোিশর উদ্দেেশ িবশ্বােসর অর্থ এই নয় যে পিবত্র আত্মার উদ্দেেশ 

িবশ্বাসও কম যোগ্যতার ব্যাপার; বরং, তােদর যুক্তি অনুসাের, সেই িবশ্বাস িবশ্বের 
ঈশ্বের স্বীকৃিত দুর্বল কের। শাস্ত্রে বেল, জনগণ প্রভুেত ও তাঁর দাস মোিশেত িবশ্বাস 
রাখল (ক)। সুতরাং মোিশ [পিবত্র] আত্মার সঙ্গে নয়, ঈশ্বেরর সঙ্গে িমিলত হেলন; এবং 
িতিন [পিবত্র] আত্মার নয়, খ্রিষ্টেরই পূর্বিচহ্ন িছেলন। িবধান-সেবাকর্মে িতিন িছেলন 
ঈশ্বর ও মানুেষর মধ্যকার মধ্যস্থ। যখন মোিশ জনগণেক ঈশ্বর সংক্রান্ত িবষয় সঞ্চার 
করেতন, তখন িতিন [পিবত্র] আত্মার পূর্বিচহ্ন িছেলন না। কেননা িবধান ‘স্বর্গদূতেদর 
দ্বারা, একজন মধ্যস্থের মধ্য িদেয়’  (খ) দেওয়া হেয়িছল, অর্থাৎ মোিশরই মধ্য িদেয় 
দেওয়া হেয়িছল সেই জনগেণর দািব অনুসাের যারা বলত, তুিমই আমােদর সঙ্গে কথা 
বল; ঈশ্বর যেন আমােদর সঙ্গে কথা না বেলন (গ)। এর ফেল, মোিশেত িবশ্বাস সেই 
প্রভুেক উদ্দেশ্য কের িযিন ঈশ্বর ও মানুেষর মধ্যকার সেই মধ্যস্থ িযিন বেলেছন, তোমরা 
যিদ মোিশেক িবশ্বাস করেত, তেব আমােকও িবশ্বাস করেত (ঘ)। তাই, যেেহতু িবশ্বাস 
মোিশর মধ্য িদেয় পূর্বিনর্দেিশত হেয়েছ, সেজন্য প্রভুেত িবশ্বাস িক সামান্য িবষয়? তাই 
যেেহতু মোিশর উদ্দেেশ বাপ্তিস্ম হেয়েছ, সেজন্য বাপ্তিস্মের উপের [পিবত্র] আত্মা থেেক 
আগত অনুগ্রহও িক সামান্য অনুগ্রহ? তথািপ আমােক এটা বলেত হয় যে, শাস্ত্রে ‘মোিশ’ 
ও ‘িবধান’ বলা প্রথা স্বরূপ, যেমন, ‘তােদর মোিশ ও িবধান আেছ’ (ঙ)। তাই [মোিশর] 
সেই িবধান অনুযায়ী বাপ্তিস্মের কথা বেলই শাস্ত্র বেল, ‘মোিশর উদ্দেেশ তােদর বাপ্তিস্ম 
হেয়িছল’ (চ)। তেব ছায়া ও পূর্বিচহ্ন িভত্তিক যুক্তি লািগেয় যারা সত্যেক িনন্দা কের, তারা 
কেন আমােদর গর্বের বস্তু সেই প্রত্যাশােক (ছ) ও িযিন নবজন্ম দ্বারা আমােদর যৌবনেক 
ইগেলর যৌবেনর মত নবীকৃত কেরন, আমােদর সেই ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তার সমৃদ্ধ 
উপহারেক অবজ্ঞার বস্তু বেল দেখায়? হ্যাঁ, আমােদর পিরত্রােণর মহৎ রহস্য িবষেয় অজ্ঞ 
হওয়া এখনও-িশশুসুলভ মেনর এমনিক দুেধর বালেকর মন-মানিসকতার িচহ্ন। িশক্ষা 
ক্ষেত্রে দীক্ষা যেমন, তেমিন ধর্মভক্তি অনুশীলন ক্ষেত্রেও যখন আমােদর িসদ্ধতার িদেক 
চালনা করা হচ্ছিল, তখন, শুরুেত, যা যা অিধক সহজ ও আমােদর ধারণশক্তি অনুযায়ী, 
তােতই আমােদর প্রিশক্ষিত করা হেয়িছল। িযিন আমােদর িবষয় পিরচালনা কের 
থােকন, িতিন অন্ধকাের পুষ্ট-করা যেন আমােদর চোখ উত্তোলন ক’রে আস্তে আস্তে 



সত্যের মহৎ আলো লক্ষ করেত অভ্যস্ত কেরন। আমােদর দুর্বলতার ব্যাপাের, িতিন 
িনেজর প্রজ্ঞার ঐশ্বর্যের গভীরতায়, িনেজর জ্ঞােনর দুর্জ্ঞেয় িবচারগুলোেত (জ) এ মধুর ও 
আমােদর জন্য অিধক উপযোগী যত্ন আমােদর দেখােলন, ও সেইভােব শুরুেত দেেহর 
ছায়া দেখেত ও সূর্যেক জেল লক্ষ করেত অভ্যস্ত করেলন পােছ এমনটা হয় যে, িবশুদ্ধ 
আলো সােথ সােথ দেখেত িগেয় আমরা অন্ধ হই। একই কারেণ, ‘আসন্ন মঙ্গলদানগুিলর 
ছায়ার অিধকারী’  (ঝ) সেই িবধান ও নবীেদর দ্বারা িসদ্ধতাপ্রাপ্ত পূর্বলক্ষণ তথা সত্যের 
অস্পষ্ট সেই পূর্বাভাস মনশ্চক্ষুর অনুশীলন বেল পিরগিণত যােত এসব িকছু থেেক 
রহস্যময় প্রজ্ঞার িদেক পার হওয়া আমােদর পক্ষে সহজ হয় (ঞ)। পূর্বিচহ্ন িবষেয় একথা 
যেথষ্ট হোক। এিবষেয় আরও সময় দেওয়া সম্ভব নয়, নইেল আনুষঙ্গিক আলোচনা 
আসল আলোচনার চেেয় আরও বেিশ ব্যাপক হেব। 

১৫শ অধ্যায়। ‘আমােদর জেলও বাপ্তিস্ম হয়’ আপত্তিেত উত্তর। বাপ্তিস্মের 
কথাও আলোিচত। 

৩৪। আিম বেিশ আর কী বলব? তােদর বিহর্গমন পথ বহু। তারা নািক বেল, 

যিদও আমােদর জেল বাপ্তিস্ম হয়, তবু এর জন্য যে গোটা িবশ্বসৃষ্টির চেেয় জলেকই 
বেিশ সম্মান করব তা নয়, সেই জলেক িপতা ও পুত্রেক দেয় সম্মােনর অংশীও করব না। 
এ তােদর ঘোষণা; এ এমন ক্রোধান্বিত লোকেদর কথা যারা নানা আেবেগর দরুন 
অন্ধকারাচ্ছন্ন অনুভূিতেত, যারা তােদর অপমান কেরেছ, যেকোন উপােয়ই তােদর উপর 
প্রিতশোধ নেয়। িকন্তু আমরা এিবষয় আলোচনা করায় িপছটান দেব না। হয় অজ্ঞেদর 
উদ্বুদ্ধ করব, না হয় দুষ্কর্মােদর প্রিতরোধ করব। তেব [আমােদর আলোচনায়] একটু 
িপছেন িফের যাই। 

৩৫। মানুেষর প্রিত আমােদর ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তার ব্যবস্থা হলো মানুষেক পতন 

থেেক পুনরায় আহ্বান করা ও অবাধ্যতা-প্রণোিদত িবচ্ছিন্নতা থেেক তােক ঈশ্বেরর 
ঘিনষ্ঠতায় িফিরেয় আনা। এ উদ্দেশ্যে, মাংেস খ্রিষ্টের অবস্থান, সুসমাচােরর 
জীবনাচরণ-দৃষ্টান্ত, দুঃখযন্ত্রণা, ক্রুশ, সমািধ ও পুনরুত্থান ঘেটেছ যেন খ্রিষ্টের অনুকরণ 



দ্বারা পিরত্রাণকৃত মানুষ তার আিদ দত্তকপুত্রত্ব িফের পেেত পাের  (ক)। সুতরাং, িসদ্ধ 
জীবেনর উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টের অনুকরণ করা প্রয়োজন, আর তা শুধু তাঁর জীবনকােল 
দেখানো কোমলতা, িবনম্রতা ও সিহষ্ণুতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক’রে নয়, বরং তাঁর মৃত্যু-
দৃষ্টান্তেরও অনুকরেণ, যেমনিট খ্রিষ্টের অনুকারী সেই পল বেলন, আিম তাঁর মৃত্যুর 
সমরূপ হই, যেন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থােনর নাগাল পেেত পাির (খ)। তেব আমরা 
কেমন কের তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে পৌঁছেত পারব? বাপ্তিস্মের মাধ্যেম তাঁর সঙ্গে সহ-
সমািহত হওয়ায়। তেব কেমন কের এই সমািধ ঘেট? এবং এই অনুকরেণর উপকার 
কী? প্রথেম প্রয়োজন রেয়েছ, প্রাচীন জীবেনর গিতধারা বন্ধ করা। এ তো সম্ভব নয়, 
যিদ আমরা প্রভুর বাণীমত ‘ঊর্ধ্বলোক থেেক’ (গ) নবজন্ম না িনেয় থািক। শব্দটা িনেজই 
যেভােব দেখায়, নবজন্ম হল দ্বিতীয় জীবেনর সূচনা; িকন্তু দ্বিতীয় জীবন শুরু করার 
জন্য আেগ প্রাচীনটার সমাপ্তি ঘটানো দরকার। যেমন ক্রীড়াঙ্গেনর িবিবধ দৌেড় একটু 
িবরিত, একটু িবশ্রাম যাওয়াটার দৌড় থেেক িফের যাওয়ার দৌড় পৃথক কের, তেমিন 
জীবন-পিরবর্তেন এ প্রয়োজন বেল মেন হল যেন দু’টো জীবেনর মধ্যে এক প্রকার মৃত্যু 
স্থান পায়, যােত আেগকার যা তা সমাপ্ত করা যায়, ও পের যা আেস, তার যেন সূচনা 
হয়। তেব পাতােল অবরোহণ কেমন কের সার্থক করা যেেত পাের? বাপ্তিস্মের মাধ্যেম 
খ্রিষ্টের সমািধর অনুকরণ করায়। কেননা যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের, তােদর দেহ 
একপ্রকাের জেল সমািহত হয়। তাই বাপ্তিস্ম প্রতীকমূলক ভােব দৈিহক ক্রিয়াকর্ম-
পিরত্যাগ বোঝায়, যেমনিট প্রেিরতদূত বেলন, তোমরা এমন পিরচ্ছেদেন পিরচ্ছেিদত 
হেয়ছ যা মানুেষর হােত সম্পািদত নয়, যেন বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে সমািহত হেয় খ্রিষ্টের 
পিরচ্ছেদেন মাংসময় দেহ ত্যাগ করেত পার (ঘ)। এবং বাপ্তিস্ম একপ্রকাের আত্মােক সেই 
কািলমা থেেক িবশুদ্ধ কের যা দৈিহক প্রবণতা আত্মার মধ্যে ঢুিকেয়িছল; যেমনিট লেখা 
আেছ, ‘তুিম আমােক ধৌত করেব, আর আিম তুষােরর চেেয়ও শুভ্র হেয় উঠব’  (ঙ)। 
এজন্য আমরা ইহুদী প্রথা অনুসাের িনেজেদর পিরশুদ্ধ কির না  (চ), আমরা একিটমাত্র 
পিরত্রাণদায়ী বাপ্তিস্ম স্বীকার কির, কেননা জগেতর কােছ সেই মৃত্যুও এক, ও মৃতেদর 
মধ্য থেেক সেই পুনরুত্থানও এক: বাপ্তিস্ম এসব িকছুর পূর্বিচহ্ন  (ছ)। এজন্য জীবেনর 
িবতরণকারী সেই প্রভু সেই বাপ্তিস্ম-সন্ধি স্থাপন করেলন যা মৃত্যু ও জীবেনর পূর্বিচহ্ন 



উপস্থাপন কের: জল হলো মৃত্যুর পূর্বিচহ্ন, [পিবত্র] আত্মা জীবেনর অগ্রিমদান িনেবদন 
কেরন। এইভােব আমরা যা সন্ধান করিছলাম তা স্পষ্ট হেয়েছ, অর্থাৎ কেন [পিবত্র] 
আত্মার সঙ্গে জল সংযুক্ত করা হেয়েছ। বাপ্তিস্মে দু’টো লক্ষ্য পিরলক্ষিত তথা, 
পাপেদহেক িবনাশ করা যেন সেই পাপেদহ মৃত্যুর উদ্দেেশ ফল আর উৎপন্ন না 
কের (জ); [পিবত্র] আত্মায় জীবনযাপন করা ও পিবত্রতাজনক ফল দান করা (ঝ)। তেব, 
একিদেক জল হলো মৃত্যুর প্রতীক, কেননা দেহটা একটা কবেরই যেন গৃহীত; 
অন্যিদেক [পিবত্র] আত্মা জীবনী শক্তি সঞ্চার কেরন ও আমােদর প্রাণেক পাপজিনত 
মৃত্যু থেেক আিদ জীবেন নবীকৃত কেরন (ঞ)। অতএব জল ও আত্মা থেেক ‘ঊর্ধ্ব থেেক 
নবজন্মের’ অর্থ এ: মৃত্যু জেল সািধত হয়, আমােদর জীবন [পিবত্র] আত্মায় সার্থক 
হয়। িতন ডুবন ও িতন িমনিতর মাধ্যেম বাপ্তিস্ম-মহারহস্য িসদ্ধি লাভ কের, যােত 
মৃত্যুর পূর্বিচহ্ন প্রকািশত হয়, ও ঈশ্বরজ্ঞান সম্প্রদােনর মাধ্যেম বাপ্তিস্ম-প্রাপ্তরা প্রােণর 
জন্য আলো অর্জন কের। কেননা জেল যিদ কোন অনুগ্রহ থােক, তা জেলর প্রকৃিত 
থেেক নয়, বরং [পিবত্র] আত্মার উপস্থিিত থেেকই আেস; কেননা বাপ্তিস্ম তো ‘দেেহর 
মিলনতা মোচেনর ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বেরর কােছ সদ্বিেবেকর অঙ্গীকার’  (ট)। এজন্য 
পুনরুত্থান থেেক উৎসািরত জীবেনর জন্য আমােদর প্রস্তুত করেত িগেয় প্রভু আমােদর 
সামেন সুসমাচার অনুযায়ী গোটা জীবনাচরণ তুেল ধেরন এটা জাির ক’রে যেন আমরা 
িহংসা না কির, কোমলপ্রাণ হই, লালসা-ভালবাসা থেেক অকলুিষত থািক, অর্থিপপাসা-
মুক্ত আচরণ পালন কির, যার ফেল আমরা, অনন্ত জীবেনর যা স্বকীয় ও প্রকৃিতগত 
অিধকার এখন থেেক তােত িনয়োিজত থেেক ইচ্ছাকৃত সঙ্কল্প ক্রেম সৎপেথ িনেজেদর 
সুরক্ষিত কির। তাই যে কেউ সুসমাচােরর সংজ্ঞা িদেত ইচ্ছা ক’রে এমনটা বলত যে 
সুসমাচার হলো পুনরুত্থান থেেক উৎসািরত জীবেনর পূর্বচ্ছিব, তাহেল, আমার মেত, সে 
সিঠক সংজ্ঞা থেেক তত দূের যেত না। সুতরাং এসো, আমােদর সঙ্কল্পে িফের আিস। 

৩৬। পিবত্র আত্মার মধ্য িদেয় সািধত হয় পরমেদেশ আমােদর পুনঃপ্রিতষ্ঠা  (ক), 

স্বর্গরাজ্যে আরোহণ, দত্তকপুত্রত্বে িফের যাওয়া, ঈশ্বরেক আমােদর িপতা বেল ডাকবার 
স্বাধীনতা, খ্রিষ্টের অনুগ্রেহ সহভািগতা, আলোর সন্তান বেল অিভিহত হওয়া, অনন্ত 
গৌরেব অংশগ্রহণ: এক কথায়, এ বর্তমান জীবনকােল ও ভাবী জীবনকােল আশীর্বােদর 



পূর্ণতায় অবস্থান করা, অর্থাৎ প্রিতশ্রুিতেত গচ্ছিত যে সকল মঙ্গলদােনর অনুগ্রহ আমরা 
িবশ্বােসর িভত্তিেত উপভোগ করব বেল প্রত্যাশা কির, সেই সবিকছু আমরা এখন থেেকই 
তো যেন একটা আয়নায় দর্শন কির। অগ্রিমটা যখন এরূপ, তখন এর িসদ্ধি কেমন 
হেব? প্রথমফসল যখন এরূপ, তখন এর পূর্ণতা কেমন হেব? এ থেেকই আমরা 
[পিবত্র] আত্মা থেেক আগত অনুগ্রহ ও জেল সািধত বাপ্তিস্মের মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধি 
করেত পাির, কেননা যোহন জেল, ও আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট পিবত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম 
সম্পাদন কেরেছন। সেই যোহন বেলন, আিম মনপিরবর্তেনর উদ্দেেশ জেল তোমােদর 
বাপ্তিস্ম িদই বেট, িকন্তু আমার পের িযিন আসেছন, িতিন আমার চেেয় শক্তিশালী; আিম 
তাঁর জুতো বহন করেত যোগ্য নই; িতিন পিবত্র আত্মা ও আগুেনই তোমােদর বাপ্তিস্ম 
দেেবন (খ), এবং িতিন এখােন িবচােরর পরীক্ষা আগুেন বাপ্তিস্ম বেল অিভিহত কেরন, 
সেইভােব যেভােব প্রেিরতদূত বেলন, আগুন যাচাই করেব প্রত্যেেকর কােজর গুণাগুণ’, 
আরও, ‘সেই িদনিটই তা ব্যক্ত করেব, যে িদনিট আগুেন প্রকািশত হেব (গ)। ইিতমধ্যে 
বেশ কেয়কজন ধর্মভক্তির উদ্দেেশ লড়াই-সংগ্রােম কেবল অনুকরেণ নয় বরং বাস্তেবই 
খ্রিষ্টের খািতের মৃত্যুর সম্মুখীন হেয়েছ ও পিরত্রাণ [পাবার জন্য] তােদর জেলর 
প্রতীেকর দরকার হল না যেেহতু তােদর িনেজেদর রক্তেই তােদর বাপ্তিস্ম হেয়েছ। আিম 
জেলর বাপ্তিস্ম অস্বীকার কির িবধায়ই একথা বলিছ তা নয়, িকন্তু এই লক্ষ্যেই তা বলিছ 
যেন তােদরই যুক্তি িনঃেশষ করেত পাির যারা [পিবত্র] আত্মার িবরুদ্ধে রুেখ দাঁড়ায়, যা 
িমশ্রণযোগ্য নয় তা িমশ্রিত কের ও যা তুলনাযোগ্য নয় তা তুলনা কের। 

১৬শ অধ্যায়। পিবত্র আত্মা িপতা ও পুত্র থেেক সবিকছুেতই িবচ্ছেদ্য নন, 
তথা বুদ্ধিসম্পন্ন জীবেদর সৃষ্টিকােল, মানুেষর পিরত্রাণ-ব্যবস্থায়, ভাবী 
িবচারকােল িতিন িবচ্ছেদ্য নন। 

৩৭। এসো, আিদ আলোচনায় িফের যাই, তথা: কেমন কের পিবত্র আত্মা 

সবিকছুেতই িপতা ও পুত্র থেেক অিবচ্ছেদ্য ও কেমন কের তাঁেদর মধ্যে কোনও ব্যবধান 
স্থান পায় না। নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান সংক্রান্ত পেদ পল কিরন্থীয়েদর কােছ 
পত্র িলখেত িগেয় বেলন, সকেল নবীয় বাণী িদচ্ছে, এমন সময় অিবশ্বাসী বা দীক্ষাপ্রাপ্ত 



নয় এমন একজন প্রেবশ করেছ, তেব সে দেখেব যে, সে সকেলরই দ্বারা যাচাইকৃত, 
সকেলরই দ্বারা িবচািরত, তার হৃদেয়র গোপন ভাবনা প্রকাশ পােব; এবং এর ফেল সে 
মািটেত লুিটেয় পেড় ঈশ্বেরর আরাধনা করেব, বলেব: সত্যিই, ঈশ্বর তোমােদর মােঝ 
উপস্থিত  (ক)। কেননা যখন পিবত্র আত্মার দানগুলো-িবতরণ অনুযায়ী কার্যকারী নবীয় 
বাণী দেওয়াটা থেেক এটা িচেন নেওয়া যেেত পাের যে, ঈশ্বর নবীেদর মােঝ উপস্থিত, 
তখন এরাই [তথা ভ্রান্তমতপন্থীরাই] িসদ্ধান্ত িনক পিবত্র আত্মােক কেমন স্থান বণ্টন করা 
উিচত: তাঁেক ঈশ্বেরর সঙ্গে সংযুক্ত করা‑ই অিধক ন্যায়সঙ্গত, নািক তাঁেক সৃষ্টিকর্মে 
অবনিমত করা‑ই অিধক ন্যায়সঙ্গত। যখন িপতর সাফীরােক িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, 
‘তোমরা কেন প্রভুর আত্মােক যাচাই করার জন্য একমত হেয়িছেল?’, ‘তোমরা তো 
মানুেষর কােছ নয়, ঈশ্বেররই কােছ িমথ্যা বেলছ’  (খ), তখন, সেই প্রশ্নে, িপতর এটা 
প্রমাণ কেরন যে, পিবত্র আত্মার িবরুদ্ধে পাপ ও ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে পাপ একই। এবং 
এইভােবও তুিম িশখেত পারেব, প্রিতিট কর্মক্রিয়ায় [পিবত্র] আত্মা িপতা ও পুত্রের সঙ্গে 
সংযুক্ত ও তাঁেদর থেেক অিবচ্ছেদ্য। যখন িপতর কর্মক্রিয়াগুলো পৃথক পৃথক কেরন ও 
প্রভু সেবাকর্মগুলো পৃথক পৃথক কেরন, তখন পিবত্র আত্মা, এক একজেনর যোগ্যতা 
অনুরূেপ িনেজর ইচ্ছাক্রেম অনুগ্রহদানগুলো িবতরণ করার জন্য উপস্থিত। প্রেিরতদূত 
বেলন, বহুিবধ অনুগ্রহদান আেছ, আত্মা িকন্তু এক; বহুিবধ সেবাকর্ম আেছ, প্রভু িকন্তু 
এক; বহুিবধ কর্মক্রিয়া আেছ, িকন্তু সকেলর মধ্যে িযিন সেই সবিকছু সাধন কের 
থােকন, সেই ঈশ্বর এক (গ); িকন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই এক ও একই আত্মাই সাধন 
কেরন, আর িতিন ভাগ ভাগ ক’রে যােক ইচ্ছা কেরন তােক দান কেরন (ঘ)। তথািপ, 
যেেহতু প্রেিরতদূত প্রথমত [পিবত্র] আত্মােক, দ্বিতীয়ত পুত্রেক ও তৃতীয়ত িপতা 
ঈশ্বরেক উল্লেখ কেরন, সেজন্য এটা আদৌ ভাবা উিচত নয় যে, অনুক্রমটা উল্টো করা 
হেয়েছ। িতিন আমােদর প্রচিলত প্রথা থেেকই শুরু কেরেছন: যখন আমরা উপহার পাই, 
তখন প্রথেম িবতরণকারী ব্যক্তির সঙ্গেই আমােদর দেখা-সাক্ষাৎ হয়, পের প্রেরণকর্তার 
কথা ভািব, এবং অবেশেষ আমােদর মনেক উপহােরর উৎস ও কারেণর িদেক প্রসািরত 
কির। 



৩৮। তুিম িপতা ও পুত্রের সঙ্গে [পিবত্র] আত্মার সহভািগতা সৃষ্টিকর্মের প্রথম 

সািধত কর্মগুলো থেেক জানেত পার। িবশুদ্ধ ও বুদ্ধিসম্পন্ন ঊর্ধ্বজাগিতক কর্তৃত্বগুলো 
বাস্তেব পিবত্র ও নােমও পিবত্র বেল অিভিহত কারণ সেগুলো পিবত্র আত্মার সঞ্চািরত 
পিবত্রতার অিধকারী। িকন্তু স্বর্গীয় কর্তৃত্বগুলো ক্ষেত্রে এগুলো যে কেমন সৃষ্ট হেয়েছ 
সেিবষেয় কোন কথা নেই: এেত, িযিন জগেতর উৎপত্তি বর্ণনা কেরেছন, সেই বর্ণনার 
প্রেণতা কেবল ইন্দ্রিয়যোগ্য িবষেয়রই স্রষ্টােক প্রকাশ কেরেছন। িকন্তু তুিম যে 
তুলনামূলক পদ্ধিত দ্বারা দৃশ্য িবষয়গুলো থেেক শুরু কের অদৃশ্য িবষয়গুলোেক অনুমান 
করার সাধ্যের অিধকারী, সেই তুিম সেই স্রষ্টােক গৌরবান্বিত কর যাঁর মধ্যে সমস্ত িকছু 
তথা দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু, আিধপত্য, কর্তৃত্ব, অিধকার, িসংহাসন, প্রভুত্ব ও কোন সময় 
অস্তিত্বশীল নামহীনও অন্যান্য যত যুক্তিসম্পন্ন প্রকৃিতেক সৃষ্ট হেয়েছ। এসমস্ত জীবেদর 
সৃষ্টিেত তুিম, যা িকছু গড়া হেয়েছ তার প্রাথিমক কারণ িনরীক্ষণ কর তথা সেই 
িপতােক; কার্যকারী কারণটা িনরীক্ষণ কর তথা সেই পুত্রেক; িসদ্ধতা-দানকারী কারণটা 
িনরীক্ষণ কর তথা সেই [পিবত্র] আত্মােক। এর ফেল এটা দাঁড়ায় যে, যে যে আত্মা 
সেবাকর্ম সংক্রান্ত ভূিমকার অিধকারী, সেই আত্মাগুলো িপতার ইচ্ছায় অস্তিত্বশীল, পুত্রের 
কর্মক্রিয়ােত অস্তিত্বে উপনীত, [পিবত্র] আত্মার উপস্থিিতেত িসদ্ধতা-প্রাপ্ত। এবং 
স্বর্গদূতেদর িসদ্ধতা হলো পিবত্রতা ও সেই পিবত্রতায় স্থািয়ত্ব। এবং কেউই মেন না 
করুক আিম এমনটা ঘোষণা করিছ, িতনেট আিদ-িহপোস্তািসস (ক) রেয়েছন, সে এটাও 
মেন না করুক, আিম পুত্রের কর্মক্রিয়া অিসদ্ধ বেল গণ্য কির। কেননা জীবেদর 
আিদকারণ এক [তথা িপতা], িযিন পুত্রের দ্বারা সক্রিয় ও [পিবত্র] আত্মায় িসদ্ধতা দান 
কেরন। উপরন্তু, ‘সকেলর মধ্যে িযিন সবিকছু সাধন কের থােকন’  (খ), সেই িপতাও 
অিসদ্ধ কোন কর্মক্রিয়া সাধন কেরন না, পুত্রও অপূর্ণাঙ্গ কোন সৃষ্টিকর্ম সাধন কেরন না 
যিদ না সেই কর্ম [পিবত্র] আত্মা দ্বারা িসদ্ধতায় মণ্ডিত হয়। কেননা তেমনটা হেল তেব 
িযিন কেবল িনেজরই ইচ্ছাক্রেম সৃষ্টি কেরন, সেই িপতার পক্ষে পুত্রের কোন প্রয়োজন 
হত না, িকন্তু িতিন পুত্রের “দ্বারা” সৃষ্টি করেত ইচ্ছাই কেরন; পুত্রের পক্ষেও কোন 
সহযোিগতা দরকার হত না যেেহতু িতিন িপতার সাদৃশ্যে কর্মসাধন কেরন, িকন্তু পুত্রও 
[পিবত্র] আত্মার “দ্বারা” িনেজর কর্ম িসদ্ধতা-মণ্ডিত করেত ইচ্ছাই কেরন (গ)। ‘কেননা 



প্রভুর লোগোস-বাণীেত গেড় উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুেখর ফুৎকােরই তার সমস্ত 
পরাক্রেমর আিবর্ভাব’  (ঘ)। তাই এখােন সেই বাণীর কথা বলা হচ্ছে না যা হাওয়ার 
স্পন্দেন অর্থবাহী ও কণ্ঠযন্ত্র দ্বারা উচ্চািরত, সেই ফুৎকােরর কথাও বলা হচ্ছে না যা সেই 
মুেখর শ্বাস যা শ্বাসযন্ত্র দ্বারা বিহঃশ্বািসত, িকন্তু সেই লোগোস-বাণীরই কথা বলা হচ্ছে 
িযিন আিদেত ঈশ্বরমুখী িছেলন ও িনেজই ঈশ্বর (ঙ)। এবং ঈশ্বেরর মুেখর সেই ফুৎকার 
হেলন ‘সেই সত্যের আত্মা, িযিন িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন’ (চ)। তাই তুিম 
সেই ত্রিত্ব বুেঝ নাও: আজ্ঞাদানকারী িপতা, সৃষ্টিকর্তা লোগোস-বাণী, দৃঢ়ীকরণকারী 
ফুৎকার। এবং যেেহতু লোগোস-বাণী বলেত মঙ্গেল দৃঢ়তা, অপিরবর্তনশীলতা ও 
স্থিিতশীলতা বোঝায়, সেজন্য সেই দৃঢ়ীকরণ পিবত্রতায় িসদ্ধীকরণ ছাড়া আর কী বা 
হেত পাের? [পিবত্র] আত্মােক ছাড়া কোন পিবত্রীকরণ নেই। স্বর্গীয় সমস্ত পরাক্রম 
স্বরূেপ পিবত্র নয়, তেমনটা হেল তেব সেই পরাক্রমসমূহ পিবত্র আত্মা থেেক আদৌ 
পৃথক হত না; বরং সেগুলো িনজ িনজ আেপক্ষিক শ্রেষ্ঠতার অনুপােত পিবত্র আত্মা 
থেেকই প্রয়োজনীয় পিবত্রতা গ্রহণ কের। যেমন গলন্ত লোহা থেেক আগুন চেনা যায় 
যিদও পদার্থটা ও আগুন আলাদা িজিনস, তেমিন স্বর্গীয় পরাক্রমগুলোেত সেগুলোর 
পদার্থ আহওয়া-িবিশষ্ট আত্মাও হেত পাের, অশরীরী আগুনও হেত পাের, যেমনটা লেখা 
আেছ, ‘িতিন বাতাসেক কেরন িনেজর দূত, আগুেনর িশখােক িনেজর সেবক’  (ছ)। 
সেজন্য সেগুলো এক স্থােন অস্তিত্বশীল ও দৃশ্যগত হয় ও িনজ িনজ দেহগত আকাের 
তােদরই কােছ দর্শন দেয় যারা যোগ্য। তাই, সেগুলোর পদার্থের চেেয় বিহঃস্থ সেই 
পিবত্রীকরণ [পিবত্র] আত্মার সঙ্গে সহভািগতা গুেণ সেগুলোেত িসদ্ধীকরণ আরোপ 
কের। এ পরাক্রমসমূহ মঙ্গেল অধ্যবসায়ী হেত হেত িনজ িনজ যোগ্যতা রক্ষা কের, 
কেননা িনজ িনজ ইচ্ছা-শক্তিেত সেগুলো সম্পূর্ণরূেপ স্বাধীন ও কখনও সত্যকার মঙ্গেলর 
যত্ন-সেবায় ক্ষান্ত হয় না। যিদ তুিম তোমার যুক্তি অনুসরণ কের [পিবত্র] আত্মােক 
বািতল কর, তেব স্বর্গীয় দূতবািহনী ছত্রভঙ্গ হন, মহাদূতেদর প্রভুত্ব িবলীন হয়, সমস্ত 
িকছু ভ্রান্ত হয়, তাঁেদর জীবন িবধানিবহীন, শৃঙ্খলািবহীন, বৈিশষ্ট্যিবহীন হয়। এবং 
দূেতরা যিদ [পিবত্র] আত্মা থেেক অিধকার না পেেয় থাকেতন, তাহেল কেমন কের 
বলেত পারেতন, ঊর্ধ্বলোেক ঈশ্বেরর গৌরব?  (জ)। কেননা ‘পিবত্র আত্মার প্রেরণায় 



ছাড়া কেউ বলেত পাের না ‘িযশু প্রভু’, এবং ঈশ্বেরর আত্মার প্রেরণায় কথা বলেত 
বলেত কেউ বেল না ‘িযশু িবনাশ-মানেতর বস্তু’  (ঝ); এ এমন কথা যা অবশ্যই সেই 
জঘন্য ও িবরোধী আত্মাগুলো বলত যেগুলোর পতন আমার এ ঘোষণা সত্য বেল 
প্রমািণত কের যে, অদৃশ্য পরাক্রমগুলো স্বাধীন ইচ্ছার অিধকারী এবং গুণ ও িরপুর 
মধ্যকার ভারসাম্যে দাঁড়ায়, ফলত তােদর পক্ষে [পিবত্র] আত্মার সহায়তা একান্ত 
প্রয়োজন। আিম এটাও বিল যে, সেই গাব্রিেয়লও [পিবত্র] আত্মার পূর্বজ্ঞােনর গুেণ ছাড়া 
অন্যভােব ভিবষ্যদ্বাণী িদেত অক্ষম। কেননা ভিবষ্যদ্বাণী দেওয়াটা হলো পিবত্র আত্মার 
িবতরণ করা অনুগ্রহদানগুলোর একটা িবেশষ। িযিন আেদশ পেেয়িছেলন িতিন ‘কামনা-
বাসনার মানুেষর কােছ’ (ঞ) দর্শেনর রহস্যগুলো জািনেয় দেেবন, তাঁর কােছ গুপ্ত িবষয় 
শেখাবার প্রজ্ঞা পিবত্র আত্মা থেেক ছাড়া অন্য কোথা থেেক এেসিছল? কেননা রহস্য-
উদ্ঘাটন [পিবত্র] আত্মােকই িবেশষভােব মানায়, যেমনটা লেখা আেছ, ‘আমােদর কােছ 
ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবিকছু প্রকাশ কেরেছন’ (ট)। িসংহাসন ও প্রভুত্ব, আিধপত্য ও 
কর্তৃত্ব, এসমস্ত কেমন কের সুখময় জীবন যাপন করেত পারেতন যিদ না তাঁরা ‘অনুক্ষণ 
স্বর্গস্থ িপতার শ্রীমুখ দর্শন করেতন?’ (ঠ)। িকন্তু [পিবত্র] আত্মা ছাড়া তেমন দর্শন পাওয়া 
সম্ভব নয় (ড)। রােত যিদ তুিম ঘর থেেক আলো সিরেয় িদেত তাহেল তোমার চোখ অন্ধ 
ও তোমার ইন্দ্রিয়গুলো অবশ, মূল্যবান িজিনস অেচনা হেয় যেত, সোনা ও লোহা 
একইভােব পদদিলত হত যেেহতু সেগুলোেক িচেন নেওয়াটা সম্ভব হত না; একই 
প্রকাের, বুদ্ধিগত জগেত [পিবত্র] আত্মােক ছাড়া শেষ পর্যন্ত িবধান সম্মত জীবন যাপন 
করা সম্ভব নয়; কেননা অবস্থা এমন হত যেমন সেনাপিত-ছাড়া বািহনীর শৃঙ্খলা বজায় 
রাখা বা সঙ্গীত-পিরচালক না থাকেল সমেবত গােনর সঙ্গিত রক্ষা করা। সেরাফদূেতরা 
কেমন কের ‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র’  (ঢ) গাইেত পারেতন যিদ [পিবত্র] আত্মা দ্বারা 
তাঁেদর িশিখেয় দেওয়া না হত ধর্মভক্তি ক্ষেত্রে ক’ বার এ গৌরবারোপণ-স্তিতবাদ ঘোষণা 
করা উিচত? অতএব, যখন ঈশ্বেরর সকল দূত তাঁর প্রশংসা কেরন, যখন তাঁর 
পরাক্রমসমূহ তাঁর প্রশংসা কেরন, তখন তেমনটা ঘেট [পিবত্র] আত্মার সহযোিগতার 
ফেল। যখন তাঁর পােশ রেয়েছন সহস্র সহস্র দূত ও অগণন সেবাকর্মী, তখন [পিবত্র] 
আত্মার পরাক্রেমই তাঁরা িনজ িনজ ভূিমকা অিনন্দনীয় ভােব পালন কেরন। ঈশ্বেরর 



সেবাকর্মে িনযুক্ত ও পরাক্রমগুলোর পারস্পিরক সঙ্গিত পালেন িবদ্যমান সেই স্বর্গীয় ও 
অিনর্বচনীয় সুর-সঙ্গিত িটেক থাকেত পারত না যিদ না [পিবত্র] আত্মা তা বাঁিচেয় 
রাখেতন। তাই, জীবেদর অস্তিত্ব দানকােল যে জীব অগ্রগিতর ফেল িনজ িসদ্ধতা অর্জন 
কের না িকন্তু সৃষ্টিকাল থেেকই সরাসিরই িসদ্ধতা-প্রাপ্ত, সেই জীবেদর মধ্যে পিবত্র 
আত্মা উপস্থিত: িতিনই সেই জীবেদর সত্তার িসদ্ধীকরণ ও পূরণকরেণর উদ্দেশ্যে িনেজর 
অনুগ্রহ তাঁেদর উপর আরোপ কেরন। 

৩৯। মানব পিরত্রােণর যে ব্যবস্থা আমােদর মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই িযশু 

খ্রিষ্ট (ক) ঈশ্বেরর মঙ্গলময়তা অনুসাের বাস্তবািয়ত কেরেছন, সেই ব্যবস্থা িবষেয় কেই বা 
এটা অস্বীকার করেত পারেব, সেই ব্যবস্থা [পিবত্র] আত্মার অনুগ্রেহ িসদ্ধি লাভ কের? 
তুিম যিদ অতীতকােলর কথা িবেবচনা করেত ইচ্ছা কর, যেমন িপতৃকুলপিতেদর 
আশীর্বাদ, িবধােনর মাধ্যেম দেওয়া সহায়তা, সেই সমস্ত পূর্বিচহ্ন, ভিবষ্যদ্বাণী, যুদ্ধ-
সংগ্রােম বীরত্ব, ধার্মিকেদর সম্পািদত পরাক্রম-কর্ম, এবং সেই সঙ্গে মাংেস প্রভুর 
আগমন সংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহও িবেবচনা করেত ইচ্ছা কর, তোমােক এটা মেেন িনেত 
হেব যে, সবিকছু [পিবত্র] আত্মার মধ্য িদেয় বাস্তব রূপ লাভ কেরেছ। শুরুেত িতিন 
প্রভুর খ্রিষ্মা-তেল হেলন যা প্রভুর িনেজর মাংস থেেক অিবচ্ছেদ্য, যেমনটা লেখা আেছ, 
‘যাঁর উপের তুিম আত্মােক নেেম এেস থাকেত দেখেব, িতিনই আমার প্রিয় পুত্র’ (খ) এবং 
‘ঈশ্বর নাজােরেথর সেই িযশুেক পিবত্র আত্মায় তৈলািভিষক্ত করেলন’ (গ)। পরবর্তীকােল 
[খ্রিষ্টের] সমস্ত কাজকর্ম [পিবত্র] আত্মার সহায়তায় সািধত হল। িতিন তখনই িছেলন 
যখন খ্রিষ্টেক িদয়াবেলর প্রলোভেনর সম্মুখীন করা হলো; লেখা আেছ, ‘িযশু পরীক্ষিত 
হবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তের চািলত হেলন’ (ঘ)। িতিন সেসময়ও তাঁর সঙ্গে অিবচ্ছেদ্য 
ভােব উপস্থিত িছেলন যখন িযশু পরাক্রম-কর্ম সম্পাদন করেতন: আিম যিদ ঈশ্বেরর 
আত্মার প্রভােব অপদূত তাড়াই, [ইত্যািদ] (ঙ)। মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থােনর পের 
পিবত্র আত্মা তাঁেক আর কখনও ত্যাগ কেরনিন। যখন প্রভু মানুষেক নবীকৃত করেত ও 
তােক সেই অনুগ্রহ িফিরেয় িদেত ইচ্ছা করেলন যা মানুষ ঈশ্বেরর ফুৎকােরর সঙ্গে গ্রহণ 
কেরিছল িকন্তু হািরেয় ফেেলিছল  (চ), তখন িশষ্যেদর মুখমণ্ডেলর উপর ফুঁ দেওয়ার 
সমেয় িতিন কী বেলন? পিবত্র আত্মােক গ্রহণ কর। তোমরা যিদ কারও পাপ ক্ষমা কর, 



তা ক্ষমা করা হেব; যিদ কারও পাপ ধের রাখ, তা ধের রাখা থাকেব (ছ)। এবং মণ্ডলীর 
অনুক্রম-ব্যবস্থা িক [পিবত্র] আত্মা দ্বারা স্পষ্ট ভােব ও অিতিনশ্চিত ভােব সািধত নয়? 
কেননা পেলর কথামত িতিনই মণ্ডলীেক িদেয়েছন ‘প্রথমত প্রেিরতদূতেদর, দ্বিতীয়ত 
নবীেদর, তৃতীয়ত িশক্ষাগুরুেদর; তারপর পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদােনর 
অনুগ্রহদান এবং উপকািরতার, শাসেনর, ও নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান’ (জ)। এ 
অনুক্রম-ব্যবস্থা [পিবত্র] আত্মার দানগুলো-িবতরণ অনুযায়ী (ঝ)। 

৪০। যে কেউ মনোযোগ সহকাের ভােব, সে এটাও উপলব্ধি করেব যে, স্বর্গ থেেক 

প্রভুর প্রতীক্ষিত আিবর্ভাব-ক্ষেণও পিবত্র আত্মা অনুপস্থিত হেবন না, যিদও কেউ না কেউ 
মেন কের িতিন অনুপস্থিত থাকেবন। িতিন বরং প্রভুর সেই ঐশপ্রকােশর িদেনও 
উপস্থিত হেবন যখন িতিন জগৎেক ন্যায়িবচাের িবচার করেবন, িতিনই যে স্বয়ং ধন্য ও 
অনন্য ভগবান  (ক)। কেননা, যারা যোগ্য, তােদর জন্য ঈশ্বর দ্বারা পূর্বিনরূিপত 
মঙ্গলদানগুলো িবষেয় কেইবা এতই অজ্ঞ হেব যে এটা মেেন নেেব না যে, ধার্মিকেদর 
মুকুটও সেই [পিবত্র] আত্মার এমন দান যা অিধক ঐশ্বর্যময়, উৎকৃষ্ট ও িসদ্ধতর উপহার 
যেেহতু আত্মিক গৌরব এক একজনেক িনজ িনজ সৎকর্মের অনুপােত প্রদান করা হয়? 
পিবত্রজনেদর গৌরেব িপতার কােছ অেনক বাসস্থান আেছ (খ), তথা, যোগ্যতা অনুযায়ী 
পার্থক্য: ‘গৌরেবর িদক িদেয় একটা তারার চেেয় অন্য তারা িভন্ন; তেমিন মৃতেদর 
পুনরুত্থান’  (গ)। যারা মুক্তিলােভর িদেনর উদ্দেশ্যে পিবত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত 
হেয়েছ  (ঘ) ও [পিবত্র] আত্মার গৃহীত প্রথমফসলেক অক্ষুণ্ণ ও হ্রাসীকৃত-নয় এমন 
অবস্থায় রক্ষা কেরেছ, তারাই একথা শুনেত পােব, ‘বেশ! উত্তম ও িবশ্বস্ত দাস; তুিম 
অল্প িবষেয় িবশ্বস্ত হেয়ছ, আিম তোমােক বহু িবষেয়র উপের িনযুক্ত করব’  (ঙ)। একই 
প্রকাের, যারা িনেজেদর জঘন্য আচরেণ পিবত্র আত্মােক দুঃখ িদেয়েছ অথবা গৃহীত 
দানেক বৃদ্ধি কেরিন, তারা যা পেেয়িছল তা তােদর কাছ থেেক কেেড় নেওয়া হেব (চ) 
এবং অনুগ্রহ অন্যের হােত স্থানান্তিরত হেব, অথবা, সুসমাচার-রচিয়তােদর মধ্যে 
একজেনর কথা অনুসাের, তােদর এেকবাের টুকরো টুকরো করা হেব  (ছ); এবং এই 
‘এেকবাের টুকরো টুকরো করাটার’ অর্থ হলো [পিবত্র] আত্মা থেেক সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, 
কারণ দেহেক এমন ভােব িবচ্ছিন্ন করা যায় না যার ফেল একটা টুকরো দণ্ডে দেওয়া 



হেব ও অপর টুকরোটা দণ্ড এড়ােব। কেননা এমনটা রূপকথার মত হত, ও 
ন্যায়িবচারেকর অযোগ্য ব্যবহার হত যিদ পুরা ব্যক্তি অপরাধ করেল সেই ব্যক্তির অর্ধেক 
অংশ মাত্র দণ্ডিত হত। প্রাণেকও দু’ভােগ কাটা যায় না, যার ফেল পুরা প্রাণ পােপর 
মন-মানিসকতা দ্বারা পূর্ণ হেব ও দুষ্কর্ম সাধেনর জন্য দেহেক ব্যবহার করেব। িকন্তু, 
যেমন বেলিছ, সেই কাটাটা হলো [পিবত্র] আত্মা থেেক প্রােণর সম্পূর্ণ িবচ্ছেদ, 
িচরকালীন িবচ্ছেদ। কেননা যিদও পিবত্র আত্মা অযোগ্যেদর সঙ্গে মেলােমশা মােনন না, 
তবু এমনটা মেন হয়, িতিন কোন প্রকাের তােদর মধ্যে উপস্থিত থাকেবন যারা 
মনপিরবর্তেনর গুেণ পিরত্রােণর প্রতীক্ষায় একবার সবসমেয়র মত মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত 
হেয়েছ; িকন্তু যে প্রাণ তাঁর অনুগ্রহ কলুিষত কেরেছ, িতিন সেই প্রাণ থেেক সম্পূর্ণরূেপ 
পৃথক থাকেবন। এজন্য এমন কেউই নেই যে পাতাল থেেক ঈশ্বেরর প্রশংসা করেব, 
মৃত্যুেতও এমন কেউই নেই যে তাঁেক স্মরণ করেব, কারণ [পিবত্র] আত্মার সহায়তা 
আর নেই। সুতরাং, এটা কেমন ভাবা যেেত পাের যে, িবচার পিবত্র আত্মােক ছাড়া 
সম্পািদত হেব যখন লোগোস-বাণী দেখান, িতিন িনেজই হেলন ধার্মিকেদর পুরস্কার, 
যখন অগ্রিেমর স্থােন পূর্ণতা দেওয়া হেব, ও যখন অপরাধীেদর প্রথম দণ্ড তখনই 
জারীকৃত হেব যখন তা থেেকও তােদর বঞ্চিত করা হেব যা তারা মেন করিছল তােদরই 
অিধকার? (জ)। িকন্তু, িপতা ও পুত্রের সঙ্গে [পিবত্র] আত্মার সংযোেগর সপক্ষে সবেচেয় 
গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এটা যে, তাঁর িবষেয় বলা হয় [পিবত্র] আত্মা ঈশ্বেরর সঙ্গে সেই একই 
সম্পর্কে রেয়েছন যে সম্পর্কে আমােদর মধ্যে অবস্থানকারী [পিবত্র] আত্মা আমােদর এক 
একজেনর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রেিরতদূত বেলন, মানুেষর অন্তের যে [পিবত্র] আত্মা 
িবদ্যমান, িতিন ছাড়া কেইবা মানুেষর অন্তেরর কথা জােন? তেমিন ঈশ্বর থেেক আগত 
আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বেরর অন্তেরর কথা জােন না (ঝ)। এিবষেয় এই কথা যেথষ্ট হোক। 



১৭শ অধ্যায়। পিবত্র আত্মােক িপতা ও পুত্রের সঙ্গে “সহগিণত” করেত 
নেই, িকন্তু তাঁেক “উপগিণত” করা উিচত, যারা একথা বেল তােদর কােছ 
উত্তর। তাছাড়া “সহগণনায়” িবশ্বাস সম্পর্কে সারসংক্ষেপ উপস্থািপত। 

৪১। আমরা যা “উপগণনা” বিল ও তারা যে কোন্‌ অর্থে এ শব্দ ব্যবহার কের, তা 

উপলব্ধি করা সহজ নয়। শব্দটা যে জাগিতক তত্ত্বিবদ্যা থেেক আনা হেয়েছ ও আমােদর 
মধ্যে সন্নিেবশ করা হেয়েছ, একথা সকেলর কােছ জানা। িকন্তু, শব্দটা যে আমােদর 
এখােন উপস্থািপত িবষেয়র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তা পরীক্ষা-নীিরক্ষার িবষয়। সুতরাং, 
অসার িবষেয় িবেশষজ্ঞ যারা, তারা বেল, এমন সাধারণ শব্দ রেয়েছ যেগুলো ব্যাপক 
অর্থ বহন করায় বহু িবষেয় িনেজেত অন্তর্ভুক্ত কের; আবার কতগুলো শব্দ রেয়েছ 
যেগুলো িবিশষ্ট অর্থ বহন কের, এবং আরও কতগুলো শব্দ রেয়েছ যেগুলো অন্য 
শব্দগুলোর চেেয় আরও িবিশষ্টতর অর্থ বহন কের। উদাহরণ স্বরূপ, ‘সত্তা’ সাধারণ 
এমন শব্দ যা প্রাণিবহীন ও প্রাণিবিশষ্ট বস্তু ক্ষেত্রে সমানভােব ব্যবহৃত। ‘প্রাণী’ শব্দটা 
আরও বেিশ িবিশষ্ট এমন শব্দ যা আেগরটার চেেয় সীিমত অর্থগুলো বহন কের, িকন্তু 
পরবর্তী শব্দগুলোর চেেয় ব্যাপক অর্থগুলো বহন কের। কেননা ‘প্রাণী’ শব্দটা সেই সমস্ত 
জীবেদর প্রকৃিত ধারণ কের যেগুলো যুক্তিিবিশষ্ট ও যুক্তিিবহীন। ‘প্রাণী’ শব্দের চেেয় 
আরও বেিশ িবিশষ্ট শব্দ হলো ‘মানুষ’, এবং ‘মানুষ’ শব্দের চেেয় আরও বেিশ িবিশষ্ট 
ভােব ‘পুরুষ’ শব্দটা রেয়েছ, ও ‘পুরুষ’ শব্দটার চেেয় আরও বেিশ িবিশষ্ট ভােব রেয়েছ 
‘িপতর’, ‘পল’, ‘যোহন’ ব্যক্তি-িবিশষ্ট নাম। তেব যখন তারা [অর্থাৎ সেই 
ভ্রান্তমতপন্থীরা] “উপগণনার” কথা বেল, তখন িক শব্দটা যােত পিরসীিমত, সেই 
সাধারণ শব্দের িবভক্তি বোঝায়? িকন্তু আিম িবশ্বাস করেত পাির না, তারা এমন 
ক্ষিপ্ততার পর্যােয় িনেজেদর প্রসািরত কের যােত িবশ্বের ঈশ্বরেক সাধারণ এমন িবমূর্ততা 
বেল দেখায় যা কেবল তাত্ত্বিক ভােব উপলব্ধ ও যার সত্তা বাস্তব একটা পদার্থে 
অস্তিত্বশীল নয় ও িনম্নপদস্থ নানা জীেব িবভক্ত; যার ফেল এ িবভক্তি “উপগণনা” বেলও 
অিভিহত। এধরেনর কথা উন্মাদ মানুষও উচ্চারণ করত না। কেননা, অভক্তিেক বােদ, 
তারা িনেজেদর অিভপ্রােয়র িবপরীত যুক্তিেক যুিগেয় দেয়। কেননা, তােদর মেত, যা 
িকছু িবভক্ত তা সেই একই সত্তার অিধকারী যার সেইগুলোও অিধকারী যেগুলো সেগুলো 



থেেক িবভক্ত। িকন্তু এমনটা মেন হচ্ছে, অযৌক্তিকতার স্পষ্ট প্রমােণর সামেন আমরা 
যুক্তির অভাবী ও তােদর অসঙ্গিত িবষেয় কেমন প্রিতবাদ করা যেেত পাের তা জািন না, 
এর ফেল আিম মেন কির, হয় তো তারা তােদর উন্মাদনা থেেক িকছুটা উপকার পায়। 
প্রিতরোধ কের না এমন নরম ও দুর্বল দেহেক আঘাত করা ভাল লােগ না, তেমিন যারা 
প্রকাশ্যে উন্মাদনায় পিতত তােদর শক্তি সহকাের খণ্ডন করাও সম্ভব নয়। তাই তােদর 
িনন্দনীয় অভক্তিেক নীরেব না দেখার ভান করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। িকন্তু ভাইেদর 
প্রিত ভালবাসা ও িবরোধীেদর ভারী আঘাত আমােদর শান্তি দেয় না। 

৪২। আসেল তারা কী বেল? তােদর দুঃসাহেসর কথা লক্ষ কর: ‘আমরা এটা বিল 

যে, “সহগণনা” সেই জীবেদর মানায় যেগুলো সমযোগ্যতার অিধকারী, “উপগণনা” 
সেগুলোেক মানায় যেগুলো িনম্নাবস্থা-সম্পর্কে উপস্থািপত। একথার বলার অর্থ কী? আিম 
তোমােদর অসাধারণ প্রজ্ঞা বুঝেত পাির না। তেব িক সোনা সোনার সহগিণত হেব িকন্তু 
সোনার সহগণনার যোগ্য নয় যে সীসা, তা পদার্থ িহসােব কম মূল্যের হওয়ায় উপগিণত 
হেব? এবং তোমরা িক, গণনােত [ও সংখায়ও] এমন শক্তি আরোপ কর যার ফেল 
মূল্যহীন িবষেয়র মূল্য বাড়ানো যায় বা মূল্যবান িবষেয়র মূল্য কমানো যায়? তেব তুিম 
সোনােকও তার চেেয় মূল্যবান পাথেরর “উপগণনা” করেব ও এগুলোর মধ্যে যেগুলো 
আলোিবহীন ও ক্ষুদ্রতম সেগুলোেক উজ্জ্বলতর ও বৃহত্তর গুলোর “উপগণনা” করেব? 
িকন্তু এরা যারা অদ্ভুত িকছু না িকছু বলার বা শুনবার জন্য ছাড়া অন্য সময় পায় না, 
তারা কী বলেব? তেব স্তোয়া-মতবাদপন্থীেদর ও এিপকুরুস-পন্থীেদর সঙ্গে এরাও 
অভক্তির সংগ্রহক বেল অিভিহত হোক। প্রকৃতপক্ষে, অিধক মূল্যবান বস্তুর তুলনায় 
নগণ্য বস্তুগুলোর মধ্যে কোন্‌ ধরেনর “উপগণনা” থাকেত পারেব? কেমন কের ব্রঞ্জের 
মুদ্রােক সোনার মুদ্রার “উপগণনা” করা যােব? তারা বেল, ‘আমরা এমনটা বিল না 
আমরা দু’টো মুদ্রার অিধকারী: িকন্তু বিল, আমরা একটা ও একটার অিধকারী’। তেব এ 
দু’টোর মধ্যে কোন্‌টা অন্যটার “উপগিণত” হেব? কারণ এইভােব দু’টোই একইভােব 
ব্যক্ত। তুিম যিদ এক একটােক একক ভােব গণনা কর, তাহেল তুিম তো যোগ্যতার 
সমতা স্থির কর যেেহতু তুিম সমান ভােব সেগুলোেক গণনা কর; যিদ সেগুলোেক যুক্ত 
কর, তাহেল তুিম পুনরায় সেগুলোর যোগ্যতা একীভূত করেব। সেই দু’টো বস্তুর মধ্যে 



যেটা পের গিণত, সেটা “উপগণনার” অধীন হেব; যে গণনা কের, সবিকছু তার 
উপেরই িনর্ভর কের: সে তো ব্রঞ্জের মুদ্রা থেেকও গণনা-প্রক্রিয়া শুরু করেত পাের। 
িকন্তু এসো, তােদর অজ্ঞতা খণ্ডন পরবর্তীকােলর জন্য স্থিগত কের আমরা প্রধান 
িবষয়গুলো িনেয় এিগেয় যাই। 

৪৩। তোমরা িক এটাও বল যে, পুত্র িপতার “উপগিণত” ও [পিবত্র] আত্মা পুত্রের 

“উপগিণত”? নািক কেবল [পিবত্র] আত্মার উপর “উপগণনা” আরোপ কর? কেননা 
যিদ তোমরা পুত্রেকও “উপগিণত” কর, তাহেল তোমরা পুনরায় একই অভক্তির কথা 
উচ্চারণ কর, তথা, সত্তার িভন্নতা, যোগ্যতার িনম্নপর্যায়, পরবর্তীকালীন প্রজনন; এবং 
শেষবােররই মত একক শব্দ প্রয়োেগ একমাত্র জিনতজেনর িবরুদ্ধে সমস্ত িনন্দাজনক 
কথা ব্যক্ত করেব। এেদর প্রিতবাদ করা এমন ব্যাপার যা এ বর্তমান কােজর চেেয়ও 
দীর্ঘতর, িবেশষ ভােব এ কারেণ যে, আমােদর শক্তির অনুপাত অনুসাের আমরা অভক্তি 
অন্যত্রও খণ্ডন কেরিছ। তারা যিদ মেন কের, কেবল [পিবত্র] আত্মােকই “উপগণনা” 
মানায়, তাহেল এটা জেেন িনক যে, [পিবত্র] আত্মা প্রভুর সঙ্গে িঠক সেইভােব উল্লিিখত 
যেভােব পুত্রও িপতার সঙ্গে উল্লিিখত। কেননা িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার নাম 
একইভােব প্রকািশত হেয়েছ (ক)। বাপ্তিস্মে সম্প্রদান করা বাণীর অনুক্রম অনুসাের পুত্র 
যেমন িপতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, [পিবত্র] আত্মাও তেমিন পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যখন 
[পিবত্র] আত্মা পুত্রের “সহঅনুক্রিমত”, ও পুত্র িপতার “সহঅনুক্রিমত”, তখন এটা 
স্পষ্ট যে, [পিবত্র] আত্মাও িপতার “সহঅনুক্রিমত”। সুতরাং, যখন তাঁেদর নাম এক ও 
একই পংক্তিেত িনর্দিষ্ট অনুক্রম অনুযায়ী বেল প্রদর্শিত, তখন এমনটা িক বলা যেেত 
পাের যে, একজন “সহগিণত”, অন্যজন “উপগিণত”? এক কথায়, িবশ্বের কোন্‌ জীব 
গিণত হওয়ার ফেল িনেজর প্রকৃিত থেেক িনম্নপিতত হল? গিণত িবষয়গুলো িক 
সেইভােব থেেক যায় না যেভােব আিদেত প্রকৃিত অনুসাের জিনত হেয়িছল? এবং গণনা 
িক বহু িবষেয়র মধ্যে িনর্দেশক িচহ্ন নয়? কোন কোন বস্তু গণনা করা হয়, অন্য অন্য 
বস্তু পিরমাপ করা হয়, অন্য অন্য বস্তু ওজন করা হয়: যেগুলোর প্রকৃিত ক্রমাগত, 
সেগুলোেক মােপর যন্ত্র িদেয় দখল কির; যেগুলোর প্রকৃিত সীমাবদ্ধ, সেগুলোেক গণনার 
বশীভূত কির, সেগুলো বােদ যেগুলো তােদর সূক্ষ্মতার জন্য পুনরায় পিরমাপযোগ্য হয়; 



যেগুলো ভারী, সেগুলোর ওজন দাঁিড়পাল্লার ঝুল িদেয় গণনা কির। িকন্তু, যেেহতু 
সেগুলোর পিরমাপ জানবার জন্য আমরা িবেশষ িবেশষ িচহ্ন উদ্ভাবন কেরিছ, সেজন্য যে 
এই িভত্তিেত িনর্ধািরত িবষয়গুলোর প্রকৃিত পিরবর্তন করেত পারব, তা অবশ্যই হেত 
পাের না। সুতরাং, আমরা যেমন ভারী বস্তুগুলোেক তােদর মধ্যে উপ-ওজন কির না 
যিদও একটা সোনার ও অন্যা সীসার, এবং যেমন পিরমাপযোগ্য বস্তুগুলোেক 
উপপিরমাপ কির না, তেমিন গিণত বস্তুগুলোেকও আদৌ “উপগণনা” করব না। তেব, 
যখন কোনও িকছুই “উপগিণত” হওয়া মােন না, তখন এরা কেনই বা ঘোষণা করেত 
পাের, [পিবত্র] আত্মােক “উপগিণত” হওয়া মানায়? িকন্তু, গ্রীক-যুক্তির দ্বারা প্রভািবত 
হেয় এরা মেন কের, যোগ্যতার পদ অনুসাের বা পদার্থের নগণ্যতা অনুসাের যা 
িনম্নপদস্থ, তা “উপগণনা” করা উিচত। 

১৮শ অধ্যায়। সেই িতনেট িহপোস্তািসস (ক) ঘোষণা করায় আমরা 
‘মনার্খিয়া’ (খ) ধর্মতত্ত্ব রক্ষা কির। তােদরও যুক্তি খণ্ডন করা হেব যারা 
[পিবত্র] আত্মার “উপগণনা” সমর্থন কের। 

৪৪। এক িপতােক, এক পুত্রেক ও এক পিবত্র আত্মােক আমােদর দান করায় প্রভু 

তাঁেদর একটা সংখ্যা দ্বারা নয় একক ভােবই দান কেরেছন। বাস্তিবকই িতিন তো 
‘একজন প্রথম, একজন দ্বিতীয় ও একজন তৃতীয়’ বেলনিন, ‘এেক, দুইেয়, িতেন’ও 
িতিন বেলনিন, িকন্তু সেই পিবত্র নাম িতনেট দ্বারা িতিন পিরত্রাণদায়ী িবশ্বাস-জ্ঞান 
আমােদর দান করেলন। তাই, যা আমােদর ত্রাণ কের, তা হলো িবশ্বাস। সংখ্যা এমন 
িচহ্ন বেল গৃহীত যা দ্বারা িবষয়গুলোর সংখ্যা বুঝেত পাির। িকন্তু এরা, যারা িনেজেদর 
িবরুদ্ধে কৃত অপব্যবহার িবষেয় সর্বস্থােন নািলশ কের বেড়ায়, তারা িবশ্বােসর িবরুদ্ধে 
গণনা করার সাধ্যও ব্যবহার কের; এবং একটা সংখ্যা যোগ করার ফেল যিদও কারও 
কখনও পিরবর্তন হয়িন, তবু ঐশ্বিরক স্বরূপ ব্যাপাের এরা সংখ্যাটা সন্দেহজনক ভােব 
লক্ষ কের পােছ এরা সহায়ক [পিবত্র আত্মােক] দেয় সম্মােনর মাত্রা অিতক্রম কের। হে 
অিধক প্রজ্ঞাবােনরা, িবেশষভােব অগম্য িবষয়ািদই সংখ্যার উপের অবস্থান করুক: 
িহব্রুেদর সেই প্রাচীন ভক্তির আদর্শ অনুসাের যা ঈশ্বেরর অনুচ্চারণীয় নাম িবেশষ িবেশষ 



িচহ্ন দ্বারা খোদাই করত  (গ) এবং এই ভােবও সবিকছুর উপের সেই নােমর শ্রেষ্ঠতা 
িনর্দেশ করত। যিদ গণনা করা দরকার হয়, তাহেল অন্তত এেতই যেন সত্য ক্ষিতগ্রস্ত 
না হয়। অিনর্বচনীয় িবষয়ািদ নীরবতা দ্বারা সম্মািনত হোক, অথবা পিবত্র িবষয়গুলো 
ভক্তি সহকাের গণনা করা হোক। ঈশ্বর এক, িতিন সেই িপতা; একমাত্র জিনত পুত্র 
এক; পিবত্র আত্মা এক। আমরা এক একটা িহপোস্তািসস (ঘ) এককভােব উচ্চারণ কির: 
যখন সেগুলোেক গণনা করা দরকার হয়, তখন বুদ্ধিহীন গণনা-পদ্ধিত দ্বারা যেন বহু-
ঈশ্বরবােদ িনেজেদর চািলত হেত না িদই। 

৪৫। কেননা আমরা যখন এক থেেক ঊর্ধ্বের িদেক অগ্রসর হই, তখন যোগ করায় 

গণনা কির না: হ্যাঁ, এক ও দুই ও িতন বলেত বলেত বা প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বলেত বলেত আমরা সংখ্যাগুলো যোগ কির না। ‘আিম, ঈশ্বর, আিমই প্রথম ও আিমই 
শেষজন’  (ক)। আজ পর্যন্ত আমরা কোনও দ্বিতীয় ঈশ্বেরর কথা শুিনিন। যখন আমরা 
‘ঈশ্বর থেেক ঈশ্বরেক’ (খ) উপাসনা কির, তখন িহপোস্তািসস-ত্রেয়র (গ) স্বকীয় বৈিশষ্ট্য 
স্বীকার কির ও থেওলোিগয়ােক (ঘ) একটা িবভক্ত বহুতায় িবক্ষিপ্ত না কের সেই ঐশ্বিরক 
মনার্খিয়ার  (ঙ) প্রিত িবশ্বস্ত থািক। সুতরাং, িপতা ঈশ্বের ও একমাত্র জিনত ঈশ্বের, 
বলেত গেেল, ঈশ্বরত্বের প্রিতিবম্বিত পার্থক্যহীন একক প্রিতমূর্তি দর্শন করা হয়। পুত্র 
িপতােত িবদ্যমান, িপতা পুত্রেত িবদ্যমান: যেেহতু ইিন যেমন িতিনও তেমন, ও িতিন 
যেমন ইিনও তেমন, সেজন্য এেতই তাঁেদর ঐক্য। এর ফেল, ‘প্রসোপোন’ 

[πρόσωπον - ব্যক্তিেদর] প্রাধান্য অনুসাের তাঁরা হেলন এক ও এক; িকন্তু স্বরূেপর 
সহভািগতা অনুসাের একজন ও অন্যজন হেলন এক। তেব, তাঁরা যখন এক ও এক, 
তখন কেমন কের তাঁরা দু’টো ঈশ্বরও নন? এই কারেণ যে, রাজার প্রিতমূর্তিও রাজা 
বেল অিভিহত অথচ দু’টো রাজা নেই। রাজ-ক্ষমতাও খণ্ড করা হয় না, গৌরবও িবচ্ছিন্ন 
করা হয় না। যে অিধকার ও ক্ষমতা আমােদর উপের রেয়েছ তা যেমন এক, তেমিন 
আমরা যে গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ উত্তোলন কির তা‑ও এক, বহুিবধ নয়, কারণ 
প্রিতমূর্তির প্রিত দেওয়া সম্মান আিদরূেপর কােছ স্থানান্তর কের। এই উদাহরেণ যা 
অনুকরেণ প্রিতমূর্তি, এখােন তা স্বরূেপ পুত্র। এবং যেমন চারুকলা ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রূেপই 
রেয়েছ, তেমিন যুক্ততািবহীন সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ ক্ষেত্রে ঐক্য ঈশ্বরত্বের সহভািগতায় 



রেয়েছ। পিবত্র আত্মাও এক, িতিনও এককভােব উচ্চািরত, যেেহতু িযিন এক তথা সেই 
পুত্রের দ্বারা, িতিন [তথা পিবত্র আত্মা] সেই িপতার সঙ্গে সংযুক্ত িযিন এক; এবং 
িনেজর দ্বারা িতিন সমস্ত প্রশংসার যোগ্য সেই ধন্য ত্রিত্বেক পূর্ণ কেরন। িপতা ও পুত্রের 
সঙ্গে তাঁর ঘিনষ্ঠতা এেত যেথষ্ট প্রকািশত যে, তাঁেক জীবেদর বাহুল্যে স্থান দেওয়া হয় 
না, বরং িতিন একক বেল উচ্চািরত। কেননা িতিন বহুজেনর মধ্যে একজন নন, িকন্তু 
িতিন একক কেননা যেমন িপতা এক ও পুত্র এক, তেমিন পিবত্র আত্মাও এক। িতিন 
সৃষ্ট প্রকৃিত থেেক তত দূের রেয়েছন, সংযুক্ত ও বহুসংখ্যক বস্তুগুলো থেেক যুক্তিসঙ্গত 
ভােব যত দূের রেয়েছ একাকী একটা বস্তু। িতিন িপতা ও পুত্রের সঙ্গে সেইভােব ঐক্যে 
িমিলত যেভােব একক একেকর সঙ্গে ঘিনষ্ঠতায় রেয়েছ। 

৪৬। [পিবত্র আত্মার] স্বরূেপর সহভািগতা সংক্রান্ত প্রমাণসমূহ যে শুধু 

উপরোল্লিিখত কথা থেেক আেস তা নয়, িকন্তু সেই প্রমাণসমূহ এ থেেকও আেস যে, 
তাঁর িবষেয় বলা হয় িতিন ঈশ্বর থেেক: সবিকছু যে ঈশ্বর থেেক আগত সেই অনুসাের 
নয়, িকন্তু িযিন ঈশ্বর থেেক বের হেয় আেসন তাঁরই মত; পুত্রের মত প্রজনন দ্বারা নয়, 
িকন্তু তাঁর মুেখর ফুৎকার িহসােব। িকন্তু মুখ যে একটা অঙ্গ তা আদৌ নয়, ফুৎকার যে 
এমন শ্বাস যা িনঃেশষ হয় তাও নয়; এই মুখ এমন যা ঈশ্বরেক মানায়, এবং সেই 
ফুৎকার হলো এমন জীবনময় সত্তা যা পিবত্রীকৃত করার অিধকার রােখ: এ থেেকই 
উপরোল্লিিখত সেই ঘিনষ্ঠতা প্রকাশ পায়, িকন্তু অস্তিত্বশীলতা যে কেমন, তা অিনর্বচনীয় 
হেয় থােক। খ্রিষ্টের আত্মাও একথা বেলন, কারণ িতিন স্বরূেপ অভ্যন্তরীণভােব িমিলত। 
এজন্য ‘খ্রিষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রিষ্টের নয়’ (ক)। সুতরাং, কেবল িতিনই যোগ্যভােব 
প্রভুেক গৌরবান্বিত কেরন, যেইভােব শাস্ত্রে বেল, ‘িতিন আমােক গৌরবান্বিত 
করেবন’ (খ) িকন্তু সৃষ্টজীব িহসােব নয় বরং এমন সত্যের আত্মা িহসােব িযিন সত্যেক 
িনেজেত স্পষ্টভােব উজ্জ্বল কের তোেলন, ও এমন প্রজ্ঞার আত্মা িহসােব িযিন িনেজর 
মহত্ত্বে সেই খ্রিষ্টেক প্রকাশ কেরন িযিন ঈশ্বেরর পরাক্রম ও ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা  (গ)। এবং 
সহায়ক িহসােব িতিন সেই সহায়েকর [তথা িপতার] মঙ্গলময়তার িচহ্নসমূহ সঙ্গে কের 
বহন কেরন িযিন তাঁেক প্রেরণ কেরেছন, এবং িনেজর যোগ্যতায় তাঁরই মহত্ত্ব প্রকাশ 
কেরন যাঁর থেেক িতিন বের হেয় আেসন। তেব এক প্রকার প্রকৃিতগত একটা গৌরব 



রেয়েছ, যেমন আলো হলো সূর্যের গৌরব; এবং বাইের থেেক আগত একটা গৌরবও 
রেয়েছ: এ গৌরব এমন যা ইচ্ছাকৃত ভােব তােকই আরোপ করা হয় যে যুক্তিসঙ্গত ভােব 
সেটা পাবার যোগ্য বেল িবেবিচত। এই গৌরব দ্বিিবধ: কেননা নবী বেলন, পুত্র িনেজর 
িপতােক ও দাস িনেজর প্রভুেক গৌরব আরোপ কের (ঘ)। এ গৌরব দু’টোর মধ্যে দােসর 
দেওয়া গৌরব সৃষ্টকর্ম দ্বারা আরোিপত, িকন্তু যেটা, বলেত গেেল, ঘিনষ্ঠতা-িবিশষ্ট, তা 
[পিবত্র] আত্মা দ্বারা পূরণ করা হয়। কেননা যেমন িনেজর িবষেয় প্রভু [িপতা সম্পর্কে] 
বেলন, তুিম আমােক যে কাজ করার িনর্দেশ িদেয়িছেল, তা সম্পন্ন করায় আিম পৃিথবীেত 
তোমােক গৌরবান্বিত কেরিছ  (ঙ), তেমিন সেই সহায়ক সম্পর্কে িতিন বেলন, িতিন 
আমােক গৌরবান্বিত করেবন, কারণ যা আমার, তা‑ই তুেল িনেয় িতিন তা তোমােদর 
বেল দেেবন (চ)। যেমন পুত্র সেই িপতা দ্বারা গৌরবান্বিত হন িযিন বেলন আিম তা [তথা 
পুত্রের নাম] গৌরবান্বিত কেরিছ, আবার তা গৌরবান্বিত করব  (ছ), তেমিন [পিবত্র] 
আত্মা গৌরবান্বিত হেবন িপতা ও পুত্রের সঙ্গে িনেজর সহভািগতার জন্য ও সেই 
একমাত্র জিনতজেনর সাক্ষ্যদােনর জন্য িযিন বেলন, মানুেষর যেকোন পাপ ও 
ঈশ্বরিনন্দার ক্ষমা হেব, িকন্তু পিবত্র আত্মা-িনন্দার ক্ষমা হেব না (জ)। 

৪৭। যখন আমরা আলোসঞ্চারী কোন শক্তির প্রভােব অদৃশ্য ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তির 

সৌন্দর্যের উপর চোখ িনবদ্ধ রািখ ও সেটা দ্বারা সেই আিদরূেপর [তথা িপতার] 
অিতসুন্দর দর্শন পর্যন্ত িনেজেদর উত্তোিলত কির, তখন, যে দর্শন-অন্বেষীরা সত্যেক 
দর্শন করেত ভালবােস, তােদর কােছ সেই প্রিতমূর্তির রহস্য উপলব্ধি করার শক্তি 
িনেজেত দান করার জন্য জ্ঞােনর আত্মা অিবচ্ছেদ্য ভােব উপস্থিত; িতিন তা বাইের 
থেেক দেখান না, িকন্তু িনেজেতই সেই জ্ঞান অিভমুেখ চালনা কেরন। যেমন ‘পুত্র ছাড়া 
কেউই িপতােক জােন না’ (ক), তেমিন ‘পিবত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলেত পাের 
না ‘িযশু প্রভু’ (খ)। কেননা ’আত্মার দ্বারা’ নয়, িকন্তু ‘আত্মার প্রেরণায়’ বলা হেয়েছ। এবং 
‘ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা কের, আত্মা ও সত্যের শরেণই তােদর 
উপাসনা করেত হেব’  (গ), সেই অনুসাের যেইভােব লেখা আেছ, ‘তোমার আলোেত 
আমরা দেখব আলো’  (ঘ) অর্থাৎ [পিবত্র] আত্মার আলোকীকরণ দ্বারা, সেই ‘সত্যকার 
আলো যা জগেত আসা প্রত্যেক মানুষেক আলোিকত কের’  (ঙ)। এইভােক িতিন 



িনেজেতই একমাত্র জিনতজেনর গৌরব দেখান, ও সত্যকার উপাসকেদর কােছ িনেজেত 
ঈশ্বরজ্ঞান প্রদান কেরন  (চ)। তাই ঈশ্বরজ্ঞান অিভমুেখ যাত্রা একমাত্র আত্মা থেেক 
একমাত্র পুত্রের দ্বারা একমাত্র িপতার কােছ যায় (ছ)। অপরিদেক, স্বাভািবক মঙ্গলময়তা 
ও প্রকৃিতগত পিবত্রতা ও রাজকীয় যোগ্যতা িপতা থেেক একমাত্র জিনতজেনর দ্বারা 
আত্মার কােছ সঞ্চািরত হয়। এইভােব, পিবত্র মনার্খিয়া-ধর্মতত্ত্ব  (জ) উেপক্ষা না কের 
িহপোস্তািসস-ত্রয়েকও  (ঝ) স্বীকার করা হয়। যারা মেন কের, ‘প্রথম’, ‘দ্বিতীয়’ ও 
‘তৃতীয়’ বলায় সেই “উপগণনা” সার্থকতা অর্জন কের, তারা মেেন িনক, তারা 
খ্রিষ্টিয়ানেদর অকলুিষত থেওলোিগয়ায়  (ঞ) গ্রীক ভুল-জিনত বহু-ঈশ্বরবাদ অনুপ্রেবশ 
কের। কেননা “উপগণনার” জঘন্যতা িকছুই আেন না, কেবল প্রথম একজনেক, দ্বিতীয় 
একজনেক ও তৃতীয় একজনেক মেেন িনেত আেন। িকন্তু আমােদর জন্য প্রভুর জারীকৃত 
অনুক্রম (ট) যেথষ্ট; যে এ অনুক্রমটা উলট-পালট কের সে এেদর অভক্তির চেেয় কম 
গুরুতর অপরাধ করেব না। তাই, এরা যতই ভুলবশত কল্পনা করুক না কেন, 
“উপগণনার” এই প্রথার কারেণ স্বরূেপর সহভািগতা আদৌ িবলীন হয় না, এবং 
এিবষেয় যা বলা হেয়েছ তা যেথষ্ট। িকন্তু এসো, একগুঁেয় ও মূর্খ প্রিতদ্বন্দ্বীর সঙ্গে 
একমত হেত চেষ্টা কির, এবং এটা মেেন িনই যে, কোনও কিুছুর যা দ্বিতীয়, তা সেটার 
“উপগণনার” িভত্তিেতই দ্বিতীয় বেল অিভিহত (ঠ)। তেব এসো, দেিখ এ ঘোষণা থেেক 
িনর্গত ফলাফল িক। শাস্ত্রে বেল, প্রথম মানুষ মািট থেেক আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ, 
সেই প্রভু, স্বর্গ থেেক আগত (ড), এবং অন্য একটা পদ বেল, যা আত্মিক, তা প্রথম নয়, 
বরং যা প্রািণক, তাই প্রথম; যা আত্মিক, তা পেরই আেস  (ঢ)। তাই যখন প্রথমটায় 
দ্বিতীয়টা “উপগিণত” করা হয় ও যা “উপগিণত” করা হেয়েছ তাও তােত “উপগিণত” 
করা হয়, তখন তোমােদর মেত এটা দাঁড়ােব যে, যা আত্মিক তা প্রািণকটার চেেয় কম 
সম্মােনর যোগ্য হয় ও স্বর্গীয়জনও মৃন্মেয়র চেেয় কম সম্মােনর যোগ্য হন। 



১৯শ অধ্যায়। যারা ঘোষণা কের, [পিবত্র] আত্মােক গৌরবান্বিত করেত 
নেই, তােদর প্রিত প্রিতবাদ। 

৪৮। এেত তারা বেল, ‘তাই হোক; িকন্তু গৌরব [পিবত্র] আত্মায় আদৌ সেইভােব 

আরোপণীয় নয়, যেভােব িতিন আমােদর গৌরবারোপণ-স্তুিতবােদ আমােদর দ্বারা 
উৎকীর্তিত।’ যিদ তােদর কােছ িপতা ও পুত্রের সঙ্গে সহভািগতা [পিবত্র] আত্মার 
যোগ্যতার যেথষ্ট প্রমাণ মেন না হয়, তাহেল, িযিন আমােদর সমস্ত িচন্তা-ভাবনা 
অিতক্রম কেরন, আমরা সেই [পিবত্র] আত্মার যোগ্যতার প্রমাণ কোথা থেেক নেব? তাঁর 
নামগুলোর অর্থের িদেক, তাঁর কর্মকাণ্ডের মহত্ত্বের িদেক, ও িতিন যে সমস্ত উপকার 
িদেয় আমােদর এমনিক গোটা সৃষ্টিেক উপকৃত কের থােকন সেই উপকারগুলোর িদেকও 
লক্ষ ক’রে এটা অবশ্যই সম্ভব যে, আমরা, অন্তত আমােদর সাধ্য অনুসাের, তাঁর 
স্বরূেপর শ্রেষ্ঠতা ও তাঁর অগম্য পরাক্রম উপলব্ধি করেত পারব। [পিবত্র] আত্মা এভােব 
অিভিহত: ‘ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ’ (ক), এবং ‘আমােদর মুখমণ্ডেলর শ্বাস সেই খ্রিষ্ট প্রভু’ (খ), 
‘পিবত্র’, যেইভােব িপতাও পিবত্র ও পুত্রও পিবত্র। কেননা পিবত্রীকরণটা সৃষ্টিেত 
বাইের থেেক প্রেবশ করানো হেয়িছল, িকন্তু [পিবত্র] আত্মা ক্ষেত্রে পিবত্রতা তাঁর 
স্বরূেপর পূর্ণতার অংশ। সেজন্য িতিন পিবত্রীকৃত হন না, বরং পিবত্রতা-দানকারী। 
িতিন ‘মঙ্গলময়’ (গ) বেল অিভিহত যেইভােব িপতাও মঙ্গলময় ও িযিন মঙ্গলময় থেেক 
জিনত িতিনও মঙ্গলময়; িতিন স্বকীয় সত্তা িহসােবই মঙ্গলময়তার অিধকারী। িতিন 
‘ন্যায়শীল’ (খ) বেল অিভিহত যেইভােব ‘প্রভু ঈশ্বর ন্যায়শীল’ (ঙ), এই কারেণ যে, িতিন 
িনেজই সত্য, িতিন িনেজই ন্যায়, ও িনেজর সত্তার অপিরবর্তনশীলতা হেতু িতিন অন্য 
িকছুর িদেক বা কোনও দুর্বলতার িদেক বাঁকা কোন িকছুই জােনন না। সেই একমাত্র 
জিনতজেনর মত িতিনও ‘সহায়ক’ বেল অিভিহত যেইভােব প্রভু িনেজ বেলন, আিম 
িপতােক অনুরোধ করব, এবং িতিন অপর একজন সহায়ক তোমােদর দেেবন  (চ)। 
এইভােব িপতা ও পুত্র সংক্রান্ত যে নামগুলো, [পিবত্র] আত্মাও একই নামগুলোর 
অিধকারী, এবং িতিন স্বরূেপ তাঁর ঘিনষ্ঠ সম্পর্কের ফেলই এ নামগুলো গ্রহণ কেরন। 
আসেল সেই নামগুলো অন্য কোন্‌ উৎস থেেকই বা তাঁর কােছ আসেত পারত? িতিন 
‘রাজকীয়’  (ছ), ‘সত্যের আত্মা’  (জ), ‘প্রজ্ঞার আত্মা’  (ঝ) বেলও অিভিহত; ‘ঐশ্বিরক 



আত্মাই আমােক গেড়েছন’ (ঞ)। এবং শাস্ত্র এও বেল, ঈশ্বর বেজােললেক প্রজ্ঞা, সুবুদ্ধি ও 
জ্ঞােনর ঐশ্বিরক এক আত্মায় পিরপূর্ণ করেলন (ট)। সুতরাং, এগুলোই [পিবত্র আত্মার] 
সেই অসাধারণ ও মহৎ নামগুলো যা [যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন] তবু তাঁর গৌরব 
অিতক্রম কের না। 

৪৯। তাঁর কর্মক্রিয়া িক? সেই কর্মক্রিয়া মহত্ত্বের জন্য অিনর্বচনীয় ও সংখ্যার জন্য 

অগণন। যা যুগগুলোর পূর্ববর্তী, কেমন কের আমরা তা বুঝেত পারব? যুক্তিসম্পন্ন জীব 
অস্তিত্বশীল হওয়ার আেগ তাঁর কর্মক্রিয়া কেমন িছল? সৃষ্টির উপকারার্থে বর্ষিত তাঁর 
মঙ্গলদানগুলো িক? আগামী যুগগুলোেত িতিন কেমন পরাক্রম প্রকাশ করেবন? কেননা 
িতিন িছেলন, পূর্বাস্তিত্বশীল িছেলন, ও যুগগুলোর পূর্বে িপতা ও পুত্রের সঙ্গে 
সমঅস্তিত্বশীল িছেলন। এর ফেল, যিদও তুিম এমন িকছু কল্পনা করেব যা যুগগুলোর 
পূর্ববর্তী, তবু তুিম দেখেব, তা [পিবত্র] আত্মার পরবর্তী। যিদ সৃষ্টির কথা ভাব, তুিম 
দেখেব, আকাশমণ্ডেলর পরাক্রমগুলো [পিবত্র] আত্মা দ্বারা দৃঢ়স্থািপত হেয়িছল; অবশ্যই 
এটা স্পষ্ট যে, এ দৃঢ়স্থাপনটা অমঙ্গল কাজ করার অসাধ্যতা বেলই অনুধাবনযোগ্য। 
ঈশ্বেরর সঙ্গে সেইসব িকছুর গভীর ঘিনষ্ঠতা-সম্পর্ক, অমঙ্গেলর িদেক ফেরার সেইসব 
িকছুর অসাধ্যতা, সুেখ সেগুলোর স্থায়ী অবস্থান, এসবিকছু [পিবত্র] আত্মা থেেকই 
আকাশমণ্ডেলর পরাক্রমসমুেহর কােছ এল। খ্রিষ্টের আগমেনর কথা ধর: [পিবত্র] 
আত্মাই সেটার অগ্রগামী। মাংেস খ্রিষ্টের আগমেনর [অর্থাৎ, খ্রিষ্টের মাংসধারেণর] কথা 
ধর: [পিবত্র] আত্মা তা থেেক অিবচ্ছেদ্য। যত পরাক্রম-কর্ম ও যত আরোগ্যদান পিবত্র 
আত্মার মধ্য িদেয়ই ঘেট। মন্দাত্মাগুলো ঈশ্বেরর আত্মার প্রভােব িবতািড়ত। [পিবত্র] 
আত্মার উপস্থিিতেত িদয়াবল শক্তিহীন হয়। পােপর ক্ষমা [পিবত্র] আত্মার অনুগ্রেহ ঘেট। 
‘তোমরা আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের নােম ও পিবত্র আত্মায় ধৌত ও পিবত্রিত 
হেয়ছ’  (ক)। ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর িমলন [পিবত্র] আত্মা দ্বারাই ঘেট, কেননা ‘ঈশ্বর 
আমােদর হৃদেয় তাঁর পুত্রের আত্মােক প্রেরণ কেরেছন, িযিন ডাকেত থােকন, আব্বা, 
িপতা’  (খ)। মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান [পিবত্র] আত্মা দ্বারা ঘেট: ‘তুিম তোমার 
আত্মােক পাঠােব, ও তারা সৃষ্ট হেব, এবং তুিম পৃিথবীর মুখ নবীভূত করেব’ (গ)। যিদ 
এই সৃষ্টিেক পরলোকগতেদর জীবেন িফের আসা বেল ধের নেওয়া হয়, তাহেল িযিন 



পুনরুত্থান থেেক জীবন িবতরণ কেরন ও আমােদর প্রাণ এই আত্মিক জীবেনর জন্য 
উপযোগী কেরন, সেই [পিবত্র] আত্মার কর্মক্রিয়া কেমন মহৎ। যিদ সৃষ্টিেক পােপ 
পিতত মানুষেদর এমন শ্রেয়তর অবস্থায় রূপান্তর বেল ধের নেওয়া হয় যা এই 
িনম্নলোেক ঘেট—েকননা শাস্ত্রের প্রচিলত রচনা-শৈলী অনুসাের সৃষ্টি িঠক তাই 
িবেবিচত যেইভােব পল বেলন, কেউ যিদ খ্রিষ্টে থােক, সে নতুন সৃষ্টি (ঘ)—তাহেল যে 
নবীকরণ এইখােন ঘেট ও [পিবত্র] আত্মার মধ্য িদেয় আগত স্বর্গীয় নাগিরকত্বে এই 
পার্থিব ও ইন্দ্রিয়সােপক্ষ জীবেনর যে পিরবর্তন, তা আমােদর প্রাণেক িবস্মেয়র সর্বোচ্চ 
চূড়ায় উত্তোিলত কের। তেব িক, [পিবত্র আত্মােক] অিতিরক্ত সম্মান আরোপ করায় 
এসব িকছুেত তাঁর যোগ্যতার সীমা অিতক্রম করিছ বেল ভয় করেত হয়? নািক, এর 
িবপরীেত, তাঁর িবষেয় আমরা যা ভািব, তখনও তা কমাচ্ছি বেল ভয় করা উিচত যখন 
আমােদর ধারণায় আমরা মানব মন ও ভাষার কল্পিত সর্বোচ্চ বৈিশষ্ট্য ঘোষণা করিছ? 
পিবত্র আত্মাই একথা বলেছন, যেইভােব প্রভু বেলন, ওঠ, িনেচ নাম, দ্বিধা না কের 
তােদর সঙ্গে যাও, কারণ আিমই তােদর পািঠেয়িছ  (ঙ)। একথা িক িনম্নাবস্থার এমন 
মানুেষর কথা যে ভেয় আতঙ্কিত? ‘আিম বার্নাবাস ও শৌলেক যে কােজ আহ্বান কেরিছ, 
সেই কােজর উদ্দেশ্যে আমার জন্য তােদর স্বতন্ত্র কের রাখ’  (চ)। একটা দাস িক 
এধরেনর কথা বলত? আরও, ‘প্রভু তাঁর আত্মা সহ আমােক প্রেরণ কেরেছন’ (ছ) এবং 
‘আত্মা প্রভু থেেক নেেম এেস তােদর চালনা কেরেছন’  (জ)। এবং তুিম যেন তাঁর 
পিরচালনা িনম্নধরেনর সেবাকর্ম বেল জ্ঞান না কর। কেননা সেই পিরচালনা যে ঈশ্বেরর 
একটা কর্মক্রিয়াও, তা স্বয়ং লোগোস-বাণী এ বেল ঘোষণা কেরন, তুিম তোমার আপন 
জািতেক চালনা করেল মেষপােলরই মত  (ঝ) ও তুিম যোেসফেক মেেষর মত চালনা 
কর (ঞ), আরও, িতিন তােদর ভরসা ভের িনেয় চলেলন, ফেল তারা িকছুই ভয় করল 
না  (ট)। তাই, যখন তুিম শুনেব, ‘সেই সহায়ক যখন আসেবন, িতিনই তোমােদর তা 
স্মরণ কিরেয় দেেবন ও পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমােদর চালনা করেবন’ (ঠ), তখন ধারণাটা 
উল্টিেয় না িদেয় সেই পিরচালনা সেইভােব বোঝ যেভােব তা বুঝেত তোমােক শেখানো 
হেয়েছ। 



৫০। িকন্তু ধন্য পল একথাও বেলন, িতিন আমােদর হেয়ও অনুরোধ কেরন (ক)। 

আহা, তেব যে অনুরোধ কের সে যেমন উপকর্তার চেেয় িনেচ রেয়েছ, তেমিন [পিবত্র] 
আত্মাও যোগ্যতায় ঈশ্বেরর চেেয় িনন্মপদস্থ। তাই তুিম িক সেই একমাত্র জিনতজেনর 
িবষেয় একথা কখনও শোনিন, িতিন ঈশ্বেরর ডান পােশ রেয়েছন, আবার আমােদর 
পক্ষে অনুরোধ রাখেছন?  (খ)। িকন্তু যেেহতু [পিবত্র] আত্মা তোমােত রেয়েছন—যিদ 
িতিন সত্যিকাের তোমােত িবদ্যমান—ও যেেহতু আমােদর যে িক উপকাের আেস 
তেমন িসদ্ধান্তে অন্ধ করা এই আমােদর িতিন িশক্ষা দেন ও চালনা কেরন, সেজন্য 
এমনটা না হোক যে তাঁর িবষেয় তোমার ভক্তিময় ও পিবত্র ধারণায় তুিম ক্ষিতগ্রস্ত হও। 
কেননা মানুেষর প্রিত উপকর্তার মঙ্গলময়তা যে অকৃতজ্ঞতার সুযোগ হেব, তা সত্যিই 
হত অকৃতজ্ঞতার আিতশয্য। ‘পিবত্র আত্মােক তোমরা দুঃখ িদয়ো না’ (গ)। সাক্ষ্যমরেদর 
প্রথমফসলই যেন িনেবিদত সেই স্তেফান যখন জনগণেক অবাধ্যতা ও িবদ্রোহ িবষেয় 
িনন্দা কেরন, তখন িতিন যা বেলন তা শোন; িতিন বেলন, তোমরা সবসময় পিবত্র 
আত্মােক প্রিতরোধ কের থাক  (ঘ)। ইশাইয়াও বেলন, তারা পিবত্র আত্মােক অিতষ্ঠ 
করল; তাই িতিন তােদর িবরুদ্ধে শত্রুতা স্বরূপ হেলন (ঙ)। আরও, যাকোবকুল প্রভুর 
আত্মােক ক্রুদ্ধ করল  (চ)। এসমস্ত বচন িক অিধকারসম্পন্ন পরাক্রেমর িচহ্ন নয়? যারা 
এসমস্ত বচন শোেন, তােদর যে কেমন ধারণায় উপনীত হওয়া উিচত, তা আিম 
পাঠকেদর িবচাের রািখ। এ বচনগুলো এমন িক যা একটা যন্ত্রের িবষেয় বলা যেেত 
পাের? অথবা, বচনগুলো এমন িক যা পেরর বশীভূত এক ব্যক্তি িবষেয় বলা যেেত 
পাের? অথবা, বচনগুলো এমন িক এমন ব্যক্তি িবষেয় বলা যেেত পাের যে সৃষ্টজীেবর 
সমযোগ্যতার অিধকারী ও আমােদর মত দাস? তেমন ঈশ্বরিনন্দাজনক কথা যে মুেখও 
মাত্র ভক্তপ্রাণেদর মধ্যে অনুপ্রেবশ করেব, এটাই বরং িক গুরুতর ব্যাপার নয়? তুিম িক 
ঘোষণা করছ, [পিবত্র] আত্মা দাস মাত্র? অথচ প্রভু বেলন, দাস িনেজর প্রভু কী কেরন 
তা জােন না  (ছ), িকন্তু [পিবত্র] আত্মা ঈশ্বেরর িবষয় িঠক সেইভােব জােনন যেভােব 
মানুেষর [পিবত্র] আত্মা মানুেষর অন্তেরর কথা জােন (জ)। 



২০শ অধ্যায়। যারা ঘোষণা কের, [পিবত্র] আত্মার অবস্থা দােসর অবস্থা বা 
প্রভুর অবস্থা নয়, বরং তাঁর অবস্থা স্বাধীন অবস্থা; তােদর প্রিত প্রিতবাদ। 

৫১। তারা নািক বেল, পিবত্র আত্মা দাসও নন, প্রভুও নন; িকন্তু স্বাধীন। তেমন 

কথা যে বেল, আহা, তার কেমন ভয়ঙ্কর বোধহীনতা ও দুর্ভাগা দুঃসাহস। আিম তােদর 
অজ্ঞতার জন্য, না িক তােদর ঈশ্বরিনন্দার জন্য বেিশ িবলাপ করব? তারা তো মানব 
উদাহরণ হািতয়ার কের ঐশ্বিরক রহস্যেক অমর্যাদা কের ও সেই অিনর্বচনীয় ঐশ্বিরক 
স্বরূপেক এই িনম্নলোেকর অভ্যাস উপযোগী করেত চেষ্টা কের যা যোগ্যতার 
পিরবর্তনশীল পার্থক্য লক্ষ কের, একথা না ভেেব যে, মানুষেদর মধ্যে কেউই স্বরূেপ 
দাস নয়। কেননা অত্যাচািরত যারা, হয় তারা দাসত্বের জোয়ােলর অধীেন পিতত হল 
যেইভােব ঘেট যুদ্ধের বন্দিদশা ক্ষেত্রে; না হয় দিরদ্রতার কারেণ তােদর দাস করা হয় 
যেইভােব িমশরীেয়রা ফারাও দ্বারা অত্যাচািরত িছল; না হয় প্রজ্ঞাময় ও গুপ্ত ব্যবস্থা 
ক্রেম িপতার আেদশ ক্রেম কম প্রিতভাসম্পন্ন পুত্রেদর বেিশ বুদ্ধিমান ও প্রিতভাসম্পন্ন 
পুত্রেদর সেবা করেত বাধ্য করা হেয়েছ; অবস্থা এমন যা ন্যায়বান পরীক্ষক দণ্ড নয় 
বরং উপকার বেল গণ্য করেব। কেননা সুবুদ্ধির অভােব স্বভােব যার আত্মশাসন করার 
ক্ষমতা নেই, তার পক্ষে অপর একজেনর সম্পদ হওয়া বেিশ উপকারী, যােত তার 
শাসেকর যুক্তি দ্বারা চািলত হেয় সে িনেজর চালক বেেছ িনেয়েছ এমন রেথর মত হয় ও 
চালনার জন্য বসা কর্ণধােরর অিধকারী জাহােজর মত হয়। এজন্য যাকোব িপতার 
আশীর্বাদ দ্বারা এসৌর প্রভু বেল িনযুক্ত হেলন  (ক), যােত কের িনেজর অিনচ্ছায়ও মূর্খ 
প্রজ্ঞাবান দ্বারা উপকৃত হয় যেেহতু িনেজেক সুস্থির করার মত তার বুদ্ধি নেই। এবং 
‘কানান িনেজর ভাইেদর দাসানুদাস হেব’ (খ), কারণ সে সদ্‌গুণ িবষেয় অভ্যস্ত িছল না 
ও তার িপতা িছেলন একজন িনর্বোধ মানুষ। এই যে, এইভােবই মানুষ দাস হয়। িকন্তু 
তারাই স্বাধীন, যারা দিরদ্রতা বা যুদ্ধ এড়ায় অথবা পেরর সেবা-যত্নের যােদর দরকার 
হয় না। এর ফেল, যিদও এেক প্রভু ও ওেক ভৃত্য বলা হয়, তবু বাস্তব ক্ষেত্রে, এেক 
অন্যের প্রিত আমােদর যে সমান সম্মান দেয়, তার জন্য, ও িযিন আমােদর সৃষ্টি 
কেরেছন আমরা যে তাঁর অিধকার, এর জন্য, আমরা সবাই সমানভােব দাস। এিদক 
িদেয়, তুিম কােক দাসত্ব থেেক উদ্ধার করেত পার? আমরা যে সৃষ্টজীব, িঠক এই 



কারেণই আমরা দাসত্ব-অবস্থায় স্থিত। কেননা স্বর্গীয় সৃষ্টপ্রাণী এেক অন্যেক শাসন 
কেরন না, কারণ তাঁরা অিভলাষ-চািলত নন ও প্রভু িহসােব ঈশ্বরেক দেয় মর্যাদা ও স্রষ্টা 
িহসােব তাঁেক দেয় গৌরব আরোপ ক’রে সকেল তাঁর সামেন প্রণত থােকন। ‘কেননা 
পুত্র িনজ িপতােক ও দাস িনজ প্রভুেক গৌরব আরোপ কের’ (গ)। ঈশ্বর উভয় িজিনস 
দািব কেরন: িতিন বেলন, আিম যিদ িপতা হই, তেব আমার দেয় গৌরব কোথায়? আর 
আিম যিদ প্রভু হই, তেব আমার দেয় সম্ভ্রম কোথায়? (ঘ)। অন্যিদেক, যে জীবন প্রভুর 
দৃষ্টিেত যািপত হত না, সেই জীবন যত জীবেনর চেেয় অভাগা জীবন হত। অিত গর্বের 
কারেণ যে িবদ্রোহী [স্বর্গীয়] পরাক্রমগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে বশ্যতার িবষেয় 
িবদ্রোহ কেরিছল, তারা যে অন্য অবস্থায় জন্ম িনেয়িছল, তার জন্য নয়, িকন্তু স্রষ্টার 
প্রিত অবাধ্যতার কারেণই তােদর [পিততেদর যোগ্য] সেই দশা ভোগ করেত হল। তাই 
তুিম কােক স্বাধীন ঘোষণা কর? যার্‌ কোন রাজা নেই, সেই িক? অন্যের উপের প্রভুত্ব 
করার যার অিধকার নেই ও িনেজর উপের পেরর প্রভুত্ব মােন না, সেই িক? িকন্তু 
জীবেদর মধ্যে সেধরেনর প্রকৃিত তো নেই, ও তেমন কথা [পিবত্র] আত্মা ক্ষেত্রে কল্পনা 
করা তো অভক্তি স্বরূপ। তাই, িতিন সৃষ্ট হেল তেব অন্যান্য যত বস্তুর মত িতিন 
অবশ্যই দাস। কেননা সামসঙ্গীত-রচিয়তা বেলন, সবিকছুই তোমার দাস  (ঙ)। 
অপরিদেক, িতিন সৃষ্টির ঊর্ধ্বে িবরাজমান হেল তেব িতিন রাজমর্যাদার অংশী। 

২১শ অধ্যায়। [পিবত্র] আত্মােক প্রভু নাম আরোিপত: এিবষেয় শাস্ত্রের 
সাক্ষ্যবাণী। 

৫২। যোগ্যতর িবষয়গুলো উপস্থাপেন [আমােদর ধর্মতত্ত্বের] গৌরেবর শ্রেষ্ঠতা যে 

তর্কাতীত, তা প্রমাণ করা যখন সম্ভব, তখন আমােদর ধর্মতত্ত্বের পক্ষে, অযোগ্য 
িবষয়গুলো উপস্থাপেন অসম্মানজনক ভােব জয় করার িক দরকার আেছ? শাস্ত্র আমােদর 
যা শেখায়, আমরা যিদ তা বলতাম, তাহেল প্রত্যেক প্নেউমাতোমাখীয় [তথা পিবত্র 
আত্মার িবরোধী যোদ্ধারা] সােথ সােথ উচ্চ ও তীব্র িচৎকার উত্তোলন করত ও কান বন্ধ 
কের পাথর বা হােত যাই ধরা যেেত পারত না কেন তা অস্ত্র িহসােব ধের আমােদর 
িবরুদ্ধে ছুেট আসত। িকন্তু ব্যক্তিগত িনরাপত্তােক সত্যের স্থােন রাখা উিচত নয়। কেননা 



প্রেিরতদূেতর কােছ আমরা একথা পেেয়িছ, ‘প্রভু তোমােদর হৃদয় ঈশ্বেরর ভালবাসার 
িদেক ও ক্লেেশর মধ্যে খ্রিষ্টের সিহষ্ণুতার িদেক চািলত করুন’ (ক)। ক্লেেশর মধ্যে িযিন 
ঈশ্বেরর ভালবাসার িদেক ও খ্রিষ্টের সিহষ্ণুতার িদেক চািলত কেরন, সেই প্রভু কে? 
যারা [পিবত্র] আত্মােক দাস কের তোেল, তারাই আমােদর উত্তর িদক। কেননা বচনটা 
যিদ িপতা ঈশ্বরেক লক্ষ করত, তাহেল বচনটা এমিনই বলত, ‘প্রভু িনেজর ভালবাসার 
িদেক তোমােদর চািলত করুন’; অন্যিদেক যিদ বচনটা পুত্রেক লক্ষ করত, তাহেল 
বচনটা ‘তাঁর িনেজর সিহষ্ণুতার িদেক’ যোগ করত। তাই তারা অনুসন্ধান করুক অন্য 
কোন্‌ ‘প্রসোপোন’ [πρόσωπον - ব্যক্তি] আেছন িযিন ‘প্রভু’ নােম সম্মািনত হওয়ার 
যোগ্য। এটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটা ঘোষণা রেয়েছ যা অন্য একটা পেদ উল্লিিখত, 
‘প্রভু করুন, পরস্পেরর প্রিত ও সকেলর প্রিত তোমােদর ভালবাসা যেন বেেড় উেঠ 
উপেচ পেড়, তোমােদর প্রিত আমােদর ভালবাসাও যেমনিট উপেচ পেড়, আমােদর প্রভু 
িযশু খ্রিষ্ট যখন তাঁর সকল পিবত্রজেনর সঙ্গে আসেবন, তখন িতিন যেন আমােদর ঈশ্বর 
ও িপতার সামেন তোমােদর হৃদয় পিবত্রতায় সুস্থির ও অিনন্দনীয় কের তোেলন’ (খ)। 
আমােদর িপতা ঈশ্বেরর সামেন কোন্‌ প্রভু এমনটা িমনিত কেরন যেন আমােদর প্রভুর 
আগমেন যােদর হৃদয় পিবত্রতায় দৃঢ় ও অিনন্দনীয় করা হেয়েছ, থেসালোিনিকর সেই 
িবশ্বস্তেদর [তথা ভক্তেদর] হৃদয় দৃঢ়ীকৃত হয়? যারা পিবত্র আত্মােক কোন কােজর জন্য 
প্রেিরত এমন ভৃত্য-আত্মাগুলোর স্থান দেয়, তারাই আমােদর উত্তর িদক। তাই তারা 
আরও একটা সাক্ষ্যবাণী শুনুক যা ‘প্রভু’ নামটা [পিবত্র] আত্মােক স্পষ্টভােবই আরোপ 
কের: ধন্য পল বেলন, ‘প্রভুই সেই আত্মা’, এবং ‘প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসাের’ (গ)। 
তর্কাতর্কির কোনও অজুহাত না রাখার লক্ষ্যে আিম প্রেিরতদূেতর আসল বাণী উপস্থাপন 
করব, ‘আজ পর্যন্ত পুরাতন িনয়ম পাঠ করার সমেয় সেই আবরণ থেেক যাচ্ছে, তা 
সরানো যাচ্ছে না, কেননা সেই আবরণ খ্রিষ্টেই লোপ পায়; িকন্তু তারা যখন প্রভুর িদেক 
িফরেব, তখন আবরণটা উিঠেয় ফেলা হেব। প্রভুই সেই আত্মা’ (ঘ)। িতিন কেন এ কথা 
বলেছন? কারণ যে কেউ অক্ষেরর নগ্ন অর্থে বেস থােক ও িবধােনর িনর্দেশাবিলেত ব্যস্ত 
থােক, অক্ষেরর ইহুদীয় পালেনর কারেণ তার হৃদয় কেমন যেন একটা আবরেণ ঢাকা। 
এবং এটা এজন্য হয় যে, সে এটা জােন না যে খ্রিষ্টের আগমেন িবধােনর দৈিহক পালন 



বািতল, কারণ পূর্বিচহ্নগুলো বাস্তবতায় রূপান্তিরত হলো। সূর্যের আিবর্ভােব বািত 
িনষ্প্রয়োজন হয় এবং িবধান আর কোন উপকািরতা রােখ না, সত্য প্রকাশ পেেল 
ভাববাণী নীরব হয়। িকন্তু যে কেউ িবধােনর অর্থের গভীরতায় লক্ষ করেত পেেরেছ, 
এবং অক্ষেরর অন্ধকার একটা আবরণই যেন সিরেয় দেবার পর রহস্যগুলোেত প্রেবশ 
করেত পেেরেছ, সে সেই মোিশর অনুকরণ কেরেছ িযিন অক্ষর থেেক আত্মার িদেক 
িফের ঈশ্বেরর সঙ্গে কথা বলার সমেয় আবরণটা খুেল িদেতন  (ঙ)। কেননা িবধােনর 
িনর্দেশনার অন্ধকার মোিশর মুখমণ্ডেলর উপের সেই নামানো আবরেণর অনুরূপ, িকন্তু 
আত্মিক দর্শন প্রভুর িদেক ফেরার অনুরূপ। তাই, যে কেউ িবধান পােঠ আবরণটা সিরেয় 
িদেয়েছ, সে প্রভুর িদেক িফের রেয়েছ—িকন্তু এখন আত্মাই ‘প্রভু’ বেল অিভিহত—
এবং সে সেই মোিশর মত হয় ঈশ্বেরর আিবর্ভােবর জন্য যাঁর মুখমণ্ডল গৌরেব দীপ্তিময় 
িছল। কেননা, উজ্জ্বল রেঙর কাছাকািছ স্থিত িজিনস যেমন সেই উজ্জ্বলতা থেেক িনঃসৃত 
িবভার রেঙ রঙ্গিন হয়, তেমিন যে িনেজর চোখ [পিবত্র] আত্মায় স্বচ্ছভােব িনবদ্ধ রােখ, 
সেও তাঁর গৌরব দ্বারা কেমন যেন আরও দীপ্তিময় িকছূেতই রূপান্তিরত হয় যেেহতু সে 
িনেজর হৃদেয় [পিবত্র] আত্মা থেেক িনঃসৃত সত্য দ্বারা, একটা আলো দ্বারাই যেন, 
আলোিকত হয়। এটাই হলো ‘[পিবত্র] আত্মার গৌরব থেেক তাঁর িনেজর গৌরেব 
রূপান্তিরত হওয়া’  (চ), কার্পণ্য অনুসাের নয়, ক্ষীণভােবও নয়, িকন্তু এমন পর্যােয় 
আলোিকত যা ধারণ করেত সেই সক্ষম যে [পিবত্র] আত্মা দ্বারা আলোিকত। ‘তোমরা 
স্বয়ং ঈশ্বেরর মন্দির, এবং ঈশ্বেরর আত্মা তোমােদর অন্তের িনবাসী হেয় আেছন’ (ছ): হে 
মানুষ, প্রেিরতদূত যে একথা বেলন, তােত তুিম িক ভীত হও না? িতিন িক একটা 
দােসর িনবাস ‘মন্দির’ নােম সম্মািনত করেত সম্মত হেতন? যে শাস্ত্র পিবত্র আত্মার 
প্রেরণায় লেখা হেয়িছল িবধায় সেই শাস্ত্রেক িযিন ‘ঈশ্বেরর প্রেরণায় অনুপ্রািণত’ বেল 
অিভিহত কেরন, িতিন কেনই বা এমন কথা ব্যবহার করেবন যা তাঁেক অপমান করেব 
ও তাঁেক ছোট করেব? 



২২শ অধ্যায়। িপতা ও পুত্রের মত [পিবত্র] আত্মােক দর্শন করা কিঠন। এ 
থেেক তাঁেদর স্বরূপগত সহভািগতা প্রমািণত। 

৫৩। [পিবত্র] আত্মােক যে [িপতা ও পুত্রের] একই উপািধসমূহ আরোিপত ও িপতা 

ও পুত্রের সঙ্গে যে কর্মক্রিয়া ক্ষেত্রে তাঁর একটা সহভািগতা রেয়েছ, শুধু এ থেেকই যে 
তাঁর স্বরূেপর শ্রেষ্ঠত্ব চেনা যেেত পাের তা নয়, িকন্তু এজন্যই তাঁর স্বরূেপর শ্রেষ্ঠত্ব চেনা 
যেেত পাের যে, দর্শেন তাঁেক অনুভব করাও একইভােব কিঠন। িপতা িবষেয় যা বলা হয় 
তথা িপতা মানব ধারণার অতীত, এবং পুত্র িবষেয় যা বলা হয়, প্রভু সেই একই কথা 
পিবত্র আত্মা সম্পর্কেও বেলন: হে ধর্মময় িপতা, জগৎ তোমােক জােনিন  (ক): ‘জগৎ’ 
বলেত এখােন আকাশমণ্ডল ও পৃিথবী িনেয় গিঠত সেই সমস্ত িকছু বোঝায় না, িকন্তু 
অসীম পিরবর্তেনর বশীভূত ও ক্ষীণ এজীবনেক বোঝায়। এবং িনেজর িবষেয় কথা 
বলেত িগেয় িতিন বেলন, আর অল্পকাল, পের জগৎ আমােক আর দেখেত পােব না, 
িকন্তু তোমরা আমােক দেখেত পােব  (খ)। িতিন এখােনও ‘জগৎ’ তােদরই বেলন যারা 
জড় ও মাংসময় জীবেনর সঙ্গে জিড়ত ও কেবল িনেজেদর চোখ িদেয় সত্যেক িবচার 
কের, িকন্তু পুনরুত্থােন তােদর িবশ্বােসর অভােবর কারেণ তারা মনশ্চক্ষু িদেয় আমােদর 
প্রভুেক দেখেত পারেব না। িতিন [পিবত্র] আত্মা সম্পর্কেও একই কথা বেলেছন, িতিন 
সেই সত্যের আত্মােকই দেেবন, জগৎ যাঁেক গ্রহণ করেত পাের না, কারণ জগৎ তাঁেক 
দেখেত পায় না, জােনও না (গ)। যার মন দর্শন করেত অভ্যস্ত নয়, যে মানুষ িনেজর 
মনেক মাংেসর গিতেত কাদায়ই যেন এেকবাের িনমজ্জিত অবস্থায় বহন কের, সেই 
মাংসময় মানুষ সত্যের আত্মিক আলোর িদেক দৃষ্টি উত্তোলন করেত পাের না। এজন্য 
জগৎ তথা মাংেসর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিেত বশীভূত এজীবন অর্পিত [পিবত্র] আত্মােক গ্রহণ কের 
না, যেইভােব অসুস্থ চোখ সূর্যের রশ্মির আলো গ্রহণ কের না। িকন্তু, িযিন িনেজর 
িশষ্যেদর িবষেয় এটা ঘোষণা কেরেছন যে, তাঁর দেওয়া িশক্ষা গুেণ তাঁেদর জীবন 
পিরশুদ্ধ হেয়েছ, তাঁর সেই িশষ্যেদর প্রভু [পিবত্র] আত্মার রহস্য দর্শন করার ও তােত 
প্রেবশ করার ক্ষমতা মঞ্জুর কেরন। িতিন বেলন, আিম যে বাণী তোমােদর শুিনেয়িছ, 
সেই বাণী গুেণ তোমরা এর মধ্যে পিরশুদ্ধ হেয়ছ  (ঘ)। জগৎ এজন্যই পিবত্র আত্মােক 
গ্রহণ করেত পাের না, কারণ তাঁেক দেখেত পায় না: িকন্তু ‘তোমরা তাঁেক জান, কারণ 



িতিন তোমােদর কােছ কােছ থােকন’ (ঙ)। ইশাইয়াও একই কথা বেলন, ‘িযিন পৃিথবীেক 
ও তা থেেক যা িকছু উৎপন্ন িপিটেয় িপিটেয় তা পেেত িদেয়েছন, িযিন পৃিথবীর 
বািসন্দােদর শ্বাস িদেয়েছন ও পৃিথবীর উপের যা িকছু হাঁেট, তােক আত্মা দান কেরেছন, 
[ইত্যািদ] (চ)। যারা পৃিথবীর িজিনেসর মধ্যে হেঁেট বেিড়েয় সেগুলোর উপের িনেজেদর 
উত্তোিলত কের, তারা পিবত্র আত্মার যোগ্য বেল ঘোিষত। সুতরাং, জগৎ যাঁেক ধারণ 
করেত পাের না ও কেবল পিবত্রজেনরাই িনেজেদর হৃদেয়র শুদ্ধতা গুেণ যাঁেক দর্শন 
করেত পাের, তাঁর িবষেয় কী ভাবা উিচত? অথবা, তাঁর কেমন দেয় সম্মান পর্যাপ্ত বেল 
গণ্য? 

২৩শ অধ্যায়। [পিবত্র] আত্মার বৈিশষ্ট্যসমূেহর িববরণীর মাধ্যেমই পিবত্র 
আত্মােক গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ। 

৫৪। অন্যান্য পরাক্রম ক্ষেত্রে এটা মেেন নেওয়া হয় যে, সেই পরাক্রম সীমাবদ্ধ 

স্থােন স্থিত। যে দূত কর্নেিলউেসর পােশ িছেলন, িতিন একই সমেয় িফিলেপর পােশ 
িছেলন না (ক), এবং যে দূত বেিদ থেেক জাখািরয়ার সঙ্গে কথা বলিছেলন, িতিন একই 
সমেয় স্বর্গে িনেজর স্থান দখল করিছেলন না  (খ)। অন্যিদেক, [পিবত্র] আত্মা ক্ষেত্রে 
এমনটা মেেন নেওয়া হয়, িতিন একই সমেয় হাবাকুেক ও বািবলেন দািনেয়েল 
কর্মরত (গ), এবং িতিন যেেরিময়ার সঙ্গে কারাগাের আেছন (ঘ) ও এেজিকেয়েলর সঙ্গে 
কেবার নদীর ধাের আেছন  (ঙ)। কেননা ‘িবশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পিরপূর্ণ’  (চ), এবং 
‘তোমার আত্মা থেেক আিম দূের কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেেক আিম কোথায় বা 
পালােত পারব?’ (ছ)। এবং নবী বেলন, যেেহতু আিম তোমােদর সঙ্গে সঙ্গে আিছ, প্রভুর 
উক্তি, সেজন্য আমার আত্মা তোমােদর মােঝ উপস্থিত (জ)। তাই, িযিন সর্বত্র িবদ্যমান ও 
ঈশ্বেরর সঙ্গে থােকন, তাঁেক কোন্‌ স্বরূেপর অিধকারী ভাবা উিচত? যে স্বরূপ সবিকছু 
ধারণ কের আেছ িতিন িক সেটারই অিধকারী? নািক, শাস্ত্র যেভােব স্বর্গদূতেদর ক্ষেত্রে 
তাঁেদর স্বরূপ দেখাল, িতিন িঠক সেই স্বরূেপরই অিধকারী যা িনর্দিষ্ট স্থানগুলোেত 
সীমাবদ্ধ? িকন্তু কেউই তেমন কথা বলেব না। তেব, িযিন স্বরূেপ ঐশ্বিরক (ঝ), মহত্ত্বে 
অসীম, কর্মকাণ্ডে পরাক্রমী, উপকার দােন মঙ্গলময়, আমরা িক তাঁেক উৎকীর্তিত ও 



গৌরবান্বিত করব না? আিম মেন কির, তাঁেক গৌরব আরোপ করা তাঁর িবস্ময়কর 
বৈিশষ্ট্যের িববরণী দেওয়ায় ছাড়া অন্য িকছুেতই সার্থকতা অর্জন কের না। তেব, হয় 
এরা [পিবত্র] আত্মার মঞ্জুর করা উপকারগুলো স্মরণ করায় আমােদর বাধা দেেব, না হয় 
তাঁর বৈিশষ্ট্যসমূহ ব্যক্ত করা আপনা আপিনই হলো মহত্তম প্রশংসার িসদ্ধি। কেননা 
আমােদর পক্ষে, আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের িপতা ঈশ্বরেক ও তাঁর একমাত্র জিনত 
পুত্রেক কেবল এই ভােবই গৌরবান্বিত করা উিচত, তথা, আমােদর সাধ্যমত তাঁর 
িবস্ময়কর কর্মকীর্তির িববরণ দেওয়ার মাধ্যেম। 

২৪শ অধ্যায়। সৃষ্টিকর্মে যা গৌরবান্বিত, তার সঙ্গে তুলনা থেেক তােদর 
অযৌক্তিকতােক প্রিতবাদ যারা [পিবত্র] আত্মােক গৌরবান্বিত কের না। 

৫৫। তাছাড়া, মানুষ িহসােব মানুষও ‘গৌরব ও সম্মােনর মুকুেট পিরবৃত’ (ক) ও ‘যে 

কেউ সৎকর্ম কের, তার জন্য গৌরব, সম্মান ও শান্তি’  (খ) প্রিতশ্রুত। যে ইস্রােয়ল 
দত্তকপুত্রত্ব, গৌরব ও উপাসনা-রীিতর অিধকারী  (গ), সেই ইস্রােয়েলর িবেশষ একটা 
গৌরবও আেছ। সামসঙ্গীত-রচিয়তা তাঁর িনজস্ব একটা গৌরেবর কথা বেল: আমার 
গৌরব িনরন্তর করেব তোমার স্তুিতগান  (ঘ), এবং, ‘ওঠ, আমার গৌরব’  (ঙ)। তাছাড়া 
সূর্য, চাঁদ ও তারাগুলোরও একটা গৌরব আেছ (চ); প্রেিরতদূত অনুসাের ‘দণ্ডের সেবা-
পদও গৌরবময় হল’  (ছ)। তাই, যখন সবিকছুর জন্য স্বীয় স্বীয় একটা গৌরব আেছ, 
তখন তুিম িক চাও, সমস্ত জীবেদর মধ্যে কেবল [পিবত্র] আত্মাই অগৌরবান্বিত অবস্থায় 
থাকেবন? প্রকৃতপক্ষে প্রেিরতদূত বেলন, ‘[পিবত্র] আত্মার সেবাকর্ম গৌরেবই 
মণ্ডিত’ (জ)। সামসঙ্গীত-রচিয়তা অনুসাের, ধার্মিক মানুেষর গৌরবও মহৎ। অথচ [হে 
ভ্রান্তমতপন্থী,] তোমার মেত িক [পিবত্র] আত্মার গৌরব বলেত িকছু নেই? তেব যে 
ঝুঁিকর বেশ আমরা তেমন ধারণা দ্বারা িনেজেদর সেই পােপ উপনীত হেত িদেত পাির 
যা থেেক রেহাই পাওয়া সম্ভব নয় (ঝ), সেই ঝুঁিক িক স্পষ্ট নয়? যে মানুষ িনেজর কর্মের 
ধর্মময়তা গুেণ পিরত্রাণ পায়, যারা প্রভুেক ভয় কের, যখন সেই মানুষ তােদর 
গৌরবান্বিত কের, তখন সেই মানুষ যে [পিবত্র] আত্মােক তাঁর দেয় গৌরব থেেক বঞ্চিত 
করেব তা দূেরর কথা। তেব তারা তা মেেন নেয়: হ্যাঁ, িতিনও গৌরবান্বিত হোন, িকন্তু 



িপতা ও পুত্রের সঙ্গে নয়। এবং [পিবত্র] আত্মার জন্য অন্য স্থান কল্পনা করা ও প্রভুর 
স্থিরীকৃত স্থান ত্যাগ করার িক দরকার আেছ? এবং িযিন িবশ্বাস-স্বীকারোক্তিেত, 
আমােদর মুক্তির বাপ্তিস্মে, পরাক্রম-কর্ম সাধেন, পিবত্রজনেদর অন্তের বসবােস, যারা 
তাঁর কথা শোেন তােদর উপের সমস্ত অনুগ্রহ বর্ষেণ ঈশ্বরত্বের সঙ্গে এেকবাের িমিলত, 
তাঁর কাছ থেেক সেই গৌরেবর সহভািগতা কেেড় নেওয়া িক দরকার আেছ? কেননা 
পিবত্র আত্মােক ছাড়া সৃষ্টজীেবর কােছ কোন দান আেস না, যেেহতু আমােদর ত্রাণকর্তা 
প্রভুর কাছ থেেক আমরা সুসমাচাের (ঞ) এটা িশিখ যে, পিবত্র আত্মা সহযোগী না হেল 
খ্রিষ্টের পক্ষে একটামাত্র কথা উচ্চারণ করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আিম তো জািন 
না, পিবত্র আত্মার অংশভাগী (ট) হেয়েছ যে মানুষ, সে এেত একমত হেব যে, এসব িকছু 
উেপক্ষা ক’রে ও সকেলর সঙ্গে সহভািগতা ভুেল িগেয় তাঁেক িপতা ও পুত্র থেেক িবচ্ছিন্ন 
করা হোক। তাই আমরা তাঁেক কোন্‌ অনুক্রেম স্থান দেব? সৃষ্টির অনুক্রেম িক? িকন্তু 
সৃষ্টি, গোটাই সৃষ্টি দাসত্ব অবস্থায়ই রেয়েছ, িকন্তু [পিবত্র] আত্মা স্বাধীন কের তোেলন: 
‘যেখােন প্রভুর আত্মা, সেইখােন স্বাধীনতা’ (ঠ)। সৃষ্ট নানা স্বরূেপর মধ্যে পিবত্র আত্মােক 
উল্লিিখত করা যে উিচত নয়, সেসম্পর্কে এখনও বহু কথা বলার রেয়েছ িবধায় আিম 
আপাতত সেিবষয় স্থিগত করেত যাচ্ছি। কেননা, ব্যাপারটার গুরুত্ব ধের যিদ আমােদর 
পক্ষে িনজস্ব প্রমাণ উপস্থাপন করা ও আমােদর প্রিতদ্বন্দ্বীেদর আপত্তি প্রিতরোধ করা 
দরকার হত, তাহেল দীর্ঘ আলোচনা দেওয়া দরকার হত এবং পুস্তেকর িনষ্প্রয়োজন 
দৈর্ঘ্যের কারেণ আমােদর পাঠকেদর শ্রান্ত কের িদতাম। অতএব, সেিবষেয় আলাদা 
আলোচনা সংরক্ষিত ক’রে, এসো, বর্তমান আলোচনায় লেেগ থািক। 

৫৬। তেব এসো, এক একটা িবষয় এককভােব পরীক্ষা কির। [পিবত্র] আত্মা 

স্বরূেপ মঙ্গলময় যেইভােব িপতা মঙ্গলময় ও পুত্র মঙ্গলময়। অন্যিদেক সৃষ্টজীব মঙ্গল 
বেেছ নেওয়ার ফেলই মঙ্গেলর অংশী হয়। [পিবত্র] আত্মা ঈশ্বেরর গভীরতা জােনন: 
অন্যিদেক সৃষ্টজীব [পিবত্র] আত্মার মধ্য িদেয়ই রহস্যগুলোর প্রকাশ গ্রহণ কের। 
[পিবত্র] আত্মা সেই ঈশ্বেরর সঙ্গে সঞ্জীিবত কেরন িযিন সবিকছু জীবেন জিনত কেরন, 
সেই পুত্রের সঙ্গে িযিন জীবন দান কেরন। প্রেিরতদূত বেলন, িযিন িযশুেক মৃতেদর মধ্য 
থেেক পুনরুত্থিত কেরেছন, িতিন তোমােদর অন্তের িনবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা 



তোমােদর মরেদহেকও জীবন দান করেবন (ক)। আরও, ‘আমার মেষগুলো আমার কণ্ঠে 
কান দেয়, এবং আিম তােদর অনন্ত জীবন দান কির’ (খ)। িকন্তু শাস্ত্রে এও বেল, আত্মাই 
জীবনদায়ী  (গ); আরও বেল, ধর্মময়তা লােভর ফেল স্বয়ং আত্মাই জীবন  (ঘ)। প্রভুও 
এমনটা ঘোষণা কেরন যে, আত্মাই জীবনদায়ী: ‘মাংস কোন কােজর নয়’ (ঙ)। তাই যে 
প্রকৃিতর পক্ষে জীবন পাওয়া দরকার, [পিবত্র] আত্মােক সেই প্রকৃিতর অংশ করার জন্য 
আমরা কেমন কের জীবন দান করা থেেক [পিবত্র] আত্মােক বঞ্চিত করব? কে এত 
তর্কপ্রিয়, স্বর্গীয় দােনর প্রিত কে এত পরকীয়, কে ঈশ্বেরর সুন্দর বাণী শ্বাদ করেত 
অক্ষম ও অনন্ত প্রত্যাশা িবহীন যে [পিবত্র] আত্মােক ঈশ্বরত্ব থেেক িবচ্ছিন্ন করেব ও 
তাঁেক সৃষ্টির পর্যােয় স্থান দেেব? 

৫৭। তারা নািক বেল, আমােদর মধ্যে [পিবত্র] আত্মা ঈশ্বর থেেক আগত দােনর 

মত। আচ্ছা, দাতােক যে সম্মান আরোপ করা হয়, দানেক সেই একই সম্মােন সম্মািনত 
করা হয় না। অবশ্যই [পিবত্র] আত্মা ঈশ্বেরর দান, িকন্তু এমন দান যা জীবনদায়ী। 
প্রেিরতদূত বেলন, জীবনদায়ী সেই আত্মার িবধান তোমােদর মুক্ত কের িদেয়েছ  (ক); 
িতিন এমন দান যা পরাক্রমও দান কের, ‘তোমরা পরাক্রম লাভ করেব—েসই পিবত্র 
আত্মারই পরাক্রম, িযিন তোমােদর উপের নেেম আসেবন’ (খ)। এমনটা িক হেত পাের 
যে এজন্যই তাঁেক অবজ্ঞা করেত হেব? তেব পুত্রেকও িক মানুষেদর কােছ দান করা 
হয়িন? পল বেলন, িযিন িনেজর পুত্রেক রেহাই দেনিন, িকন্তু আমােদর সকেলর জন্য 
তাঁেক সঁেপ িদেলন, িতিন িক তাঁর সঙ্গে সমস্ত িকছুও আমােদর প্রদান করেবন না? (গ)। 
এবং মনুষ্যত্বধারণ  (ঘ) রহস্য সম্পর্কে কথা বলেত িগেয় িতিন অন্য এক পেদ বেলন, 
[ঈশ্বর এমনটা কেরিছেলন যােত] ঈশ্বর অনুগ্রহ কের আমােদর যা যা দান কেরেছন, তা 
যেন জানেত পাির (ঙ)। এইভােব, যারা এসমস্ত কথা বেল, যেেহতু ঈশ্বেরর মঙ্গলময়তার 
প্রকাশেকই ঈশ্বরিনন্দার অজুহাত িহসােব ধের, সেজন্য তারা িক সেই ইহুদীেদর 
অকৃতজ্ঞতা অিতক্রম কের না? তারা নািক [পিবত্র] আত্মােক দোষারোপ কের কারণ 
িতিন ঈশ্বরেক িপতা বেল ডাকবার স্বাধীনতা আমােদর দান কেরেছন: ঈশ্বর আমােদর 
হৃদেয় তাঁর পুত্রের আত্মােক প্রেরণ কেরেছন, িযিন ডাকেত থােকন, ‘আব্বা, িপতা’ (চ) 
যােত তাঁর কণ্ঠ তারই কণ্ঠ হয় যে তাঁেক গ্রহণ কেরেছ। 



২৫শ অধ্যায়। শাস্ত্র “সঙ্গে” নয়, “মধ্যেই” ব্যবহার কের যা “সঙ্গে”র 
একই অর্থ বহন কের। 

৫৮। তারা আরও বেল, কেন এমন কোনও স্থান নেই যেখােন শাস্ত্র িশক্ষা দেয়, 

[পিবত্র] আত্মা িপতা ও পুত্রের সঙ্গে সহ-গৌরবান্বিত? এমনিক, কেন যত্ন সহকাের 
‘আত্মার সঙ্গে’ বলাটা এড়ায়, বরং সর্বত্রই ‘আত্মায় গৌরবান্বিত করা’ বচনটা আরও 
সমুিচত বেল পছন্দ কের? আমার িদক িদেয় আিম এমনটা ঘোষণা করতাম না যে, 
“মধ্যে” [তথা ‘আত্মায়’] শব্দটা কম মর্যাদাপূর্ণ ধারণা বহন কের, িকন্তু এটা বলতাম যে, 
শব্দটা সিঠক ভােব বুঝেল তেব মনেক সর্বোচ্চ উচ্চতায় চালনা কের: এক্ষেত্রে আমরা 
এটাও লক্ষ কেরিছ যে, শব্দটা প্রায়ই “সঙ্গে”র বদেল ব্যবহৃত। যেমন, ‘আহুিতবিলর 
সঙ্গে’ এর বদেল ‘আিম আহুিতবিলর মধ্যে তোমার গৃেহ আসব’  (ক); আরও, ‘িতিন 
রুপো ও সোনােত তােদর বের কের আনেলন’ (খ), অর্থাৎ ‘রুপো ও সোনা-সহ বের কের 
আনেলন। আরও, ’সেনাবািহনীর সঙ্গে’ এর বদেল, ‘তুিম আর বেিরেয় যােব না 
আমােদর সেনাবািহনীেত’ (গ), এবং এিবষেয় আরও হাজার হাজার অনুরূপ বচন দ্রষ্টব্য। 
যাই হোক, আিম এ নবীন প্রজ্ঞা থেেক খুিশ মেন িশখেত চাইতাম, তারা শাস্ত্র থেেক 
আগত ব’লে যে সূত্রটা উপস্থাপন কের, সেই “মধ্যে” সূত্রটা ব্যবহার কের প্রেিরতদূত 
কেমন গৌরব আরোপ কেরেছন। কেননা আিম, ‘হে িপতা, পিবত্র আত্মায় তোমার 
একমাত্র জিনত পুত্রের দ্বারা তোমার সম্মান ও গৌরব হোক’ বচনটা কোথাও পাইিন; এ 
বচনটা এমন যা এেদর কােছ আপাতত, বলেত গেেল, শ্বােসর চেেয়ও প্রচিলত হচ্ছে। 
কেননা এ সূত্রগুলো একক একক ভােব পাওয়া সম্ভব বেট, িকন্তু এই অনুক্রেম একসােথ 
তারা কোন পেদ দেখােত পারেব না। এর ফেল, যা লেখা আেছ, তারা যিদ সূক্ষ্মভােব তা 
মেেন নেয়, তেব দেিখেয় িদক িনেজেদর এ ঘোষণাগুলো তারা কোথা থেেক নেয়। িকন্তু 
যিদ তারা প্রচিলত রীিতর সঙ্গে একমত, তাহেল আমােদরও তেমনটা করেত বাধা না 
িদক (ঘ)। 

৫৯। কেননা আমরা, িবশ্বস্তেদর [অর্থাৎ ভক্তেদর] ব্যবহাের উভয় সূত্র পাওয়ায় 

উভয় সূত্র ব্যবহার কের থািক। একিদেক িবশ্বাস কির, আমরা উভয় সূত্র দ্বারা 



সমানভােবই [পিবত্র] আত্মােক গৌরব আরোপ কির; অন্যিদেক িবশ্বাস কির, যে সূত্রটা 
িবষেয় আলোচনা করিছ সেটা দ্বারা আমরা তােদরই মুখ আরও যথার্থভােব বন্ধ করিছ, 
কেননা সেই সূত্র এমন অর্থ বহন কের যা শাস্ত্রের অর্থের িনকটতম অর্থ, এবং, দ্বিতীয়ত, 
যেেহতু সূত্রটা “ও” শব্দের স্থােন ব্যবহৃত, সেজন্য তা প্রিতদ্বন্দ্বীেদর দ্বারা তত সহেজ 
আক্রমণ করা যায় না, যিদও সূত্রটা এখনও তােদর দ্বারা িবতর্কের িবষয় হচ্ছে। কেননা 
‘পল ও িসল্ভানুস ও িতমিথ’ বলা এবং ‘পল িতমিথ ও িসল্ভানুেসর সঙ্গে’ বলা একই। 
নামগুলোর সংযোজন উভয় সূত্র দ্বারা সমানভােব সংরক্ষিত। তাই, যখন প্রভু বেলন, 
‘িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা’, তখন যিদ আিম, ‘িপতা ও পিবত্র আত্মা-সহ পুত্র’ 
বলতাম, তাহেল আিম িক অন্য অর্থবহ িকছু বলতাম? বস্তুতম “ও” সংযোজক শব্দ দ্বারা 
নামগুলোর সংযোজন সংক্রান্ত সাক্ষ্য বহু। ধন্য পল বেলন, আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের 
অনুগ্রহ “ও” ঈশ্বেরর ভালবাসা “ও” পিবত্র আত্মার সহভািগতা (ক); িতিন আরও বেলন, 
আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের দোহাই “ও” আত্মার ভালবাসার দোহাই (খ)। সুতরাং, আমরা 
যিদ “ও” এর বদেল “সঙ্গে” ব্যবহার করেত ইচ্ছা করতাম, তাহেল কোন্‌ পার্থক্য এেন 
িদতাম? আিম কোন পার্থক্য দেিখ না, যিদ না ব্যাকরেণর শীতল িনয়েমর খািতের কেউ 
কেউ সেই সংযোজনমূলক সংযোজন পছন্দ না কের যা ঘিনষ্ঠতম সংযোজন সৃষ্টি কের, 
ও সেই অন্য সূত্র প্রত্যাখ্যান না কের যা সমান কার্যকািরতার অিধকারী নয়। িকন্তু যিদ 
আমােদর এসমস্ত িকছুর িবষেয় কৈিফয়ত িদেত হয়, তাহেল আত্মপক্ষ সমর্থেনর জন্য 
দীর্ঘ আলোচনার আমােদর কোন দরকার হত না। তেব, তােদর িববাদ পদাংশ িবষেয়ও 
নয়, এ কণ্ঠের বা সেই কণ্ঠের স্বর িবষেয়ও নয়; না, িববাদটা এমন িবষেয় কেন্দ্রীভূত যা 
অর্থ ও সত্য ক্ষেত্রে বহু পৃথক। এবং এই কারেণ, যিদও পদাংেশর ব্যবহার কোন 
কােজর নয়, তবু তারা এগুলো অনুপ্রেবশ করােত ও মণ্ডলী থেেক সেগুলোেত বর্জন 
করেত সেচষ্ট। িকন্তু, যিদও একটা শব্দ শোনা মাত্রই তার উপকািরতা সুস্পষ্ট, তবু আিম 
সেই কারণটাও দেখাব যার খািতের আমােদর িপতৃগণ “সঙ্গে” সংযোজক শব্দ-ব্যবহার 
সুিচন্তিত ভােব গ্রহণ করেলন। “ও” বা “এবং” পদাংেশর সােথ সােবল্লিউেসর শঠতাও 
প্রত্যাখ্যান করার লক্ষ্যে ছাড়া ও সেটার অনুরূেপ িহপোস্তািসস-ত্রেয়র  (গ) ব্যিশষ্ট্য 
উপস্থাপন করার লক্ষ্যে ছাড়া (যেমন ‘আিম এবং িপতা আসব’ (ঘ) ও ‘আিম এবং িপতা 



এক’ (ঙ) ঘোষণা দু’টো প্রতীয়মান), পদাংশটা [তথা “ও” বা “এবং”] িপতা ও পুত্রের 
অনন্তকালীন সহভািগতা ও অিবরত সংযোগ িবষেয় উত্তম রূেপ প্রমাণ দেয়। বাস্তিবকই, 
িযিন বেলেছন, পুত্র িপতার সঙ্গে আেছন, িতিন সেইসঙ্গে িহপোস্তািসস-দ্বেয়র বৈিশষ্ট্য ও 
সেই সহভািগতার অিবচ্ছেদ্য িচহ্ন দেিখেয়েছন। তেমনটা মানব ব্যাপােরও দেখা যেেত 
পাের: “ও” বা “এবং” সংযোজন শব্দ িমিলত কর্মক্রিয়ার িদক ব্যক্ত কের, িকন্তু “সঙ্গে” 
সূত্রটা, কোন এক প্রকাের, একইসঙ্গে সহভািগতাও দেখায়। যেমন, পল ও িতমিথ 
জলপেথ মািকদিনয়ায় গেেলন; িকন্তু িতিখকস ও অেনিসমেকও কলসীয়েদর কােছ 
পাঠানো হল: এ থেেক আমরা এটা জািন, তাঁরা একই কাজ করেলন। িকন্তু যিদ আমরা 
এমনটা শুনতাম, তাঁরা একসােথ জলপেথ যাত্রা করেলন ও একসােথ তাঁেদর পাঠানো 
হলো, তাহেল আমরা এও জানেত পারতাম, তাঁরা এেক অন্যের সঙ্গে তেমনটা 
কেরিছেলন। তাই, অন্য কোন কথা যা করেত পারত না, তেমন সূত্র [তথা “সঙ্গে” 
সূত্র] সােবল্লিউেসর শঠতা িবলীন করায় তােদরও আরও বেিশ স্পর্শ কের যারা 
এেকবাের িবপরীত ভােব ঈশ্বরিনন্দা-পােপ পাপ কের। আিম তােদরই কথা বলিছ যারা 
নানা সময়কাল দ্বারা িপতা থেেক পুত্রেক ও পুত্র থেেক পিবত্র আত্মােক পৃথক কের। 

৬০। “মধ্যে” পদাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য এ: “সঙ্গে” পদাংশটা সহভািগতায় িমিলত 

জীবেদর পারস্পিরক সংযোগ িনর্দেশ কের, যেমন তােদরই সংযোগ যারা একসােথ 
জলযাত্রা কের বা একসােথ বসবাস কের, অথবা তােদরই িনর্দেশ কের যারা সবাই িমেল 
কোন না কোন কর্ম সম্পন্ন কের। িকন্তু “মধ্যে” সূত্রটা সেই স্থােনর সঙ্গে সম্পর্ক ব্যক্ত 
কের যেখােন যারা কর্মরত তারা সবাই রেয়েছ। কেননা যিদ আমরা এমনটা শুেন থািক 
যে, তারা “মধ্যে” জলপেথ যাত্রা করেছ বা “মধ্যে” বসবাস করেছ, তাহেল আমরা 
সােথ সােথ নৌকা বা ঘেরর কথা ভািব। সাধারণ ব্যবহাের, এটাই হলো িনেজেদর মধ্যে 
সূত্রগুলোর পার্থক্য, এবং পণ্ডিতগণ িবষয়টা আরও গভীরভােব অধ্যয়ন করেত 
পারেতন। িকন্তু সূত্রগুলো সংক্রান্ত সমস্যা ক্ষেত্রে আলোচনা করার সময় আমার নেই। 
সুতরাং, যেেহতু এটা প্রমািণত হেয়েছ যে, “সঙ্গে” সূত্রটা সংযোগ-ধারণাটা যথার্থভােব 
প্রকাশ কের, সেজন্য, তোমােদর ইচ্ছা হেল, তেব তোমােদর জন্য ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণ 
হোক, ও তোমরা িনেজরাও আমােদর িবরুদ্ধে তোমােদর এ িনষ্ঠুর ও অিবরত যুদ্ধ 



চালানো থেেক ক্ষান্ত হও। তথািপ, “সঙ্গে” সূত্রটা এভােব এবার গৃহীত হেল, যিদ কেউ 
কেউ গৌরবারোপণ-স্তুিতবােদ নামগুলো সংযুক্ত করেত এবং “ও” সূত্র িদেয় সেইভােব 
গৌরব আরোপ করেত পছন্দ কের যেভােব আমরা বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে সুসমাচারগুলোেত 
িশেখ থািক তথা ‘িপতা “ও” পুত্র “ও” পিবত্র আত্মা, তাহেল সে িনর্দ্বিধায়ই তাই 
করুক: কেউই আপত্তি করেব না। তোমরা তেমনটা মেন করেল তেব এসমস্ত িবষেয়, 
এসো, একমত হই। িকন্তু একথা গ্রহণ করার চেেয় ওরা বরং থুথুর সঙ্গে িজহ্বাও ফেেল 
িদত। এটাই আমােদর িবরুদ্ধে অদম্য ও িবরিতহীন যুদ্ধ জাগায়। তারা নািক বেল, 
গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ ঈশ্বেরর কােছ ‘“ও” পিবত্র আত্মার কােছ’ নয় িকন্তু ‘পিবত্র 
আত্মায়’ অর্পণ করেত হয়। তারা আেবেগর সঙ্গে এই “পিবত্র আত্মায়” সূত্রেক আঁকিড়েয় 
ধের কেমন যেন সূত্রটা [পিবত্র] আত্মার িনম্ন অবস্থা ব্যক্ত করত। সুতরাং, এিবষেয় 
দীর্ঘতর ভােব আলোচনা করা অনর্থক হেব না। আমরা এেতই স্তম্ভিত হতাম যিদ 
আমােদর বক্তব্য শোনার পর তারা সূত্রটা এমন িবশ্বাসঘাতেকর মত অস্বীকার করত যা 
[পিবত্র] আত্মােক গৌরব আরোপ করার পক্ষে চেল িগেয় িনেজর আেগকার পক্ষ থেেক 
পািলেয় যায়। 

২৬শ অধ্যায়। যেই অর্থ হোক না কেন, “মধ্যে” সূত্রটা যেখােন ব্যবহৃত, 
তা সবসময় পিবত্র আত্মােক লক্ষ কের। 

৬১। িবচার-িবেবচনা কের আিম মেন কির, সহজ ও সংক্ষিপ্ত এই “মধ্যে” সূত্রটা 

নানািবধ ও বহুিবধ িবষয় িনর্দেশ করেত পাের। তার সমস্ত অর্থে আমরা এটা দেখেত 
পাই, “মধ্যে” সূত্রটা [পিবত্র] আত্মা সম্পর্কিত ধারণাসমূেহর সেবায় রেয়েছ। কেননা 
[তত্ত্বিবদ্যায়] বলা হয় ‘রূপ জেড়র “মধ্যে” স্থিত’, ‘পরাক্রম ধারণকারীর “মধ্যে” স্থিত’, 
‘অভ্যাস অভ্যস্তের “মধ্যে” স্থিত’, ইত্যািদ সমরূপ ক্ষেত্রে। এর ফেল, যেেহতু পিবত্র 
আত্মা যুক্তিসম্পন্ন জীবেদর িসদ্ধতর কের তোেলন ও তােদর শ্রেষ্ঠতায় উপনীত কেরন, 
সেজন্য যুক্তিসঙ্গত ভােব তাঁেক [গ্রীক যুক্তির পিরভাষা অনুসাের] “রূপ” বলা হয়। 
কেননা যে কেউ মাংস অনুসাের আর চেল না িকন্তু ঈশ্বেরর আত্মা দ্বারা চািলত ও 
ঈশ্বেরর সন্তান বেল অিভিহত, ঈশ্বেরর পুত্রের প্রিতমূর্তির অনুরূেপ িনর্মিত  (ক), তােক 



আত্মিক বলা হয়। এবং যেমন সুস্থ চোেখ দৃষ্টিক্ষমতা পাওয়া যায়, তেমিন পিরশুদ্ধ 
প্রােণর মধ্যে [পিবত্র] আত্মার কার্যকারী শক্তি িবরাজ কের। এজন্য পল এেফসীয়েদর 
জন্য প্রার্থনা কেরন যেন তােদর চোখ প্রজ্ঞার “আত্মায়” আলোিকত হয়  (খ)। এবং 
চারুিশল্প যেমন তারই মধ্যে রেয়েছ যে সেই চারুশীল্প আয়ত্ত কেরেছ, তেমিন [পিবত্র] 
আত্মার অনুগ্রহ তারই মধ্যে সবসময় সহ-িবদ্যমান যে সেই অনুগ্রহ গ্রহণ কের িনেয়েছ 
যিদও সেই অনুগ্রহ অিবরত কার্যকর হেয় না থােক। কেননা যেমন চারুিশল্পও সম্ভাব্য 
ক্ষমতা অনুসাের িশল্পীর মধ্যে িবদ্যমান, ও তখনই তা বাস্তেব িবদ্যমান যখন িশল্পী সেই 
ক্ষমতামত কাজ কের, তেমিন [পিবত্র] আত্মা একিদেক তারই মধ্যে সবসময় িবদ্যমান 
যে তাঁর যোগ্য, ও অন্যিদেক, নবীয় বাণীেত বা আরোগ্যদােন বা অলৌিকক কর্মকাণ্ডে 
ইত্যািদ প্রয়োজন অনুসাের িতিন কার্যকর হন। দেেহ যেমন স্বাস্থ্য বা তাপ বা 
সাধারণভােব সেই সমস্ত সহেজ অস্থায়ী অবস্থা িবদ্যমান, তেমিন প্রােণ [পিবত্র] আত্মা 
িবদ্যমান, িকন্তু যারা স্বভােবর অস্থিরতার কারেণ গৃহীত অনুগ্রহ সহেজ অস্বীকার কের, 
তােদর মধ্যে িতিন স্থায়ীভােব অবস্থান কেরন না: তেমন মানুষ িছেলন সেই সৌল ও 
ইস্রােয়ল সন্তানেদর সেই সত্তরজন প্রবীণ (গ), সেই এল্দাদ ও মেদাদ বােদ—েকননা এটা 
স্পষ্ট যে, [পিবত্র] আত্মা সকেলর মধ্য থেেক কেবল তাঁেদরই উপের অিধষ্ঠান 
কেরিছেলন—এবং, সাধারণভােব, যারা জীবন-িসদ্ধান্ত বা ইচ্ছা ক্ষেত্রে তাঁেদর মত, 
তােদরই উপের িতিন অিধষ্ঠান কেরন। এবং প্রােণর মধ্যে যেমন অন্তস্থেল কল্পিত বা 
িজহ্বা দ্বারা উচ্চািরত বাণী, তেমিন তখনই পিবত্র আত্মা, যখন িতিন আমােদর 
মানবাত্মার িবষেয় সাক্ষ্য দেন, বা যখন আমােদর হৃদেয় ডেেক ওেঠন ‘আব্বা, িপতা’, বা 
যখন আমােদর হেয় কথা বেলন, যেইভােব লেখা আেছ, ‘তোমরা কথা বলেব এমন নয়, 
তোমােদর িপতার সেই আত্মাই তোমােদর অন্তের কথা বেলন’  (ঘ)। তাছাড়া 
অনুগ্রহদানগুলো িবতরণ ক্ষেত্রে [পিবত্র] আত্মা অংশগুলোর মধ্যে একেকর মধ্যে 
কল্পিত; কেননা আমরা সবাই এেক অন্যের অঙ্গ, কারণ ‘আমােদর যে ঈশ্বেরর অনুগ্রহ 
দেওয়া হেয়েছ, সেই অনুসাের আমরা িবেশষ িবেশষ অনুগ্রহদােনর অিধকারী’  (ঙ)। 
সেজন্য ‘চোখ হাতেক বলেত পাের না, তোমােক আমার দরকার নেই; আবার মাথাও পা 
দু’টোেক বলেত পাের না, তোমােদর আমার দরকার নেই’ (চ)। বরং সমস্ত অঙ্গ [পিবত্র] 



আত্মার ঐক্যে খ্রিষ্টের দেহেক পূর্ণ কের তোেল: গৃহীত অনুগ্রহদান অনুসাের সেই 
অঙ্গগুলো পারস্পিরক ভােব প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান কের। কেননা ঈশ্বর দেেহ 
অঙ্গগুলো স্থির কেরেছন—এক একটা তাঁর ইচ্ছাক্রেম। তথািপ অঙ্গগুলো এেক অন্যের 
প্রিত একই যত্নশীলতা দেখায় যেেহতু সেগুলো আত্মিক সহভািগতা অনুযায়ী সহানুভূিতর 
অিধকারী। এজন্য ‘একটা অঙ্গ ব্যথা পেেল সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং 
একটা অঙ্গ গৌরবান্বিত হেল সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ কের’ (ছ)। এবং গোটার মধ্যে 
অংশগুলো ব’লে আমরা এক একজন [পিবত্র] আত্মায় অবস্থান কির: আমরা সকেল 
একেদহ, যেেহতু এক [পিবত্র] আত্মার উদ্দেেশ আমােদর বাপ্তিস্ম হেয়েছ। 

৬২। এটা বলেত অসাধারণ মেন হেত পাের, িকন্তু এর চেেয় সত্য িকছুই নেই যে, 

[পিবত্র] আত্মা প্রায় পিবত্রীকৃতেদর “স্থান” বেলও অিভিহত। এবং এটা স্পষ্ট হেয় 
উঠেব যে, এধরেনর ভাষা [পিবত্র] আত্মােক িনম্নপদস্থ কের না বরং তাঁেক গৌরবান্বিতই 
কের। কেননা [ঈশ্বেরর] বাণী, স্পষ্টতার খািতের, বাস্তব িবষেয়র অর্থবহ নামগুলো 
প্রায়ই আত্মিক ধারণায় আরোপ কের। ইিতমধ্যে আমরা লক্ষ কেরিছ, সামসঙ্গীত-
রচিয়তা ঈশ্বর সম্পর্কেও বেলন, হও তুিম আমার জন্য একিট শৈলাশ্রেয়র মত, আমার 
পিরত্রােণর জন্য একটা দৃঢ় স্থান (ক)। [পিবত্র] আত্মা সম্পর্কে িতিন বেলন, দেখ, আমার 
কাছাকািছ এই এক স্থান আেছ; তুিম ওই শৈেলর উপের দৃঢ় ভােব দাঁড়াও  (খ); তেব 
িতিন “স্থান” বলায় কী লক্ষ কেরন? অবশ্যই, “স্থান” বলায় িতিন [পিবত্র] “আত্মায়” 
সেই দর্শন লক্ষ কেরন যে-দর্শেন পৌঁেছ মোিশ তাঁর কােছ আিবর্ভূত ঈশ্বরেক স্পষ্টভােব 
দেখেত পাচ্ছিেলন। এটাই সত্যকার দর্শন-স্থান। শাস্ত্র বেল, সাবধান, যেকোন স্থান দেখ, 
সেখােন তোমার আহুিতবিল উৎসর্গ করেব না; িকন্তু যে স্থান প্রভু বেেছ নেেবন, 
সেইখােন তুিম তা উৎসর্গ করেব  (গ)। তেব সেই আত্মিক আহুিতবিল কী? তা হলো 
স্তুিতবিল। কোন্‌ স্থােন তা উৎসর্গ করব? তা পিবত্র আত্মায় উৎসর্গ করব। এিশক্ষা কোথা 
থেেক পেেয়িছ? সেই স্বয়ং প্রভু থেেক পেেয়িছ িযিন বেলন, সত্যকার উপাসেকরা আত্মা 
ও সত্যের শরেণই িপতার উপাসনা করেব (ঘ)। যাকোব এই স্থান দেেখ বেলিছেলন, প্রভু 
এই স্থােন আেছন  (ঙ)। এইভােব [পিবত্র] আত্মা সত্যিই হেলন পিবত্রজনেদর “স্থান”। 
এবং যে পিবত্র, সেও, একই প্রকাের, [পিবত্র] আত্মার পিরিচত “স্থান”, কারণ সে 



ঈশ্বেরর সঙ্গে বসবাস করার জন্য িনেজেক উৎসর্গ কের ও সে তাঁর মন্দির বেলও 
অিভিহত। কেননা যেমন পল খ্রিষ্টে কথা বেলন, আমরা ঈশ্বেরর সাক্ষােত খ্রিষ্টে কথা 
বিল (চ), তেমিন খ্রিষ্টও পেলর অন্তের কথা বেলন, যেইভােব পল িনেজ বেলন, তোমরা 
একটা প্রমাণ পেেত চাচ্ছ খ্রিষ্টই আমার অন্তের কথা বেলন [ইত্যািদ] (ছ); আরও, ‘সে 
আত্মায় রহস্যময় কথা বেল’ (জ), এবং, একই প্রকাের, [পিবত্র] আত্মা তার অন্তের কথা 
বেলন। 

৬৩। তেব এমনটা বলা হয়, [পিবত্র] আত্মা বহু পর্যােয় ও বহু রূেপ সৃষ্টজীবেদর 

“মধ্যে” িবদ্যমান, িকন্তু িপতা ও পুত্র ক্ষেত্রে ভক্তির আরও অনুরূপ বলাটা হচ্ছে, িতিন 
যে তােদর “মধ্যে” তা নয়, িকন্তু তােদর “সঙ্গেই” আেছন। যারা অনুগ্রহ পাবার যোগ্য 
ও যােদর মধ্যে িতিন িনেজর কর্মগুলো সম্পাদন কেরন, তােদর কােছ যে অনুগ্রহ তাঁরই 
কাছ থেেক আেস িযিন তােদর মধ্যে বসবাস কেরন, যথার্থ ভােব বলা যেেত পাের, যারা 
তাঁেক গ্রহণ কের সেই অনুগ্রহ তােদর “মধ্যে” রেয়েছ। যুগগুলোর পূর্ববর্তী যে অস্তিত্ব ও 
পুত্র ও িপতার সঙ্গে যে অনন্ত অবস্থান, তা যখন দর্শেনর িবষয় হয়, তখন এমন 
শব্দগুলো মানায় যেগুলো অনন্তকালীন সংযোগ ব্যক্ত কের। কেননা “সঙ্গে হওয়া” 
সংজ্ঞাটা সেই জীবেদর ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভােব ব্যবহৃত যেগুলো এেক অন্যের প্রিত অিবচ্ছেদ্য 
ভােব সহ-অস্তিত্বশীল। বাস্তিবকই আমরা বিল, তাপ জ্বলন্ত আগুেনর “মধ্যে” রেয়েছ, 
িকন্তু প্রকৃতপক্ষে বলেত চাই, তাপ আগুেনর সঙ্গে সহ-অস্তিত্বশীল। আমরা বিল, স্বাস্থ্য 
দেেহর “মধ্যে” বা দেেহেত রেয়েছ, িকন্তু এটা বিল যে, জীবন প্রােণর সঙ্গে সহ-
অস্তিত্বশীল। তাই, যেখােন সহ-প্রকৃিতগত ও অিবচ্ছেদ্য সহভািগতা যথার্থ ভােব রেয়েছ, 
সেখােন তা ব্যক্ত করার জন্য যে সূত্র সবেচেয় কার্যকর, তা হলো “সঙ্গে”, কেননা এ সূত্র 
অিবচ্ছেদ্য সহভািগতার ধারণা িনর্দেশ কের। িকন্তু, যেখােন [পিবত্র] আত্মার অনুগ্রহ 
যাওয়া-আসায় বাধ্য, সেখােন যথার্থ ভােব ও সত্যকার ভােব আমরা “মধ্যে” বিল, 
যিদও, যারা তা গ্রহণ কেরেছ, [পিবত্র] আত্মার অনুগ্রহ, মঙ্গেলর িদেক তােদর 
মনোভােবর স্থিিতশীলতার ফেল, তােদর মধ্যে প্রায়ই বহুিদন ধের অবস্থান কের। তাই 
যখন আমরা [পিবত্র] আত্মার স্বীয় যোগ্যতার কথা ভািব, তখন তাঁেক িপতা “সহ” ও 
পুত্র “সহ” দর্শন কির, িকন্তু যখন তাঁর অংশগ্রাহীেদর মধ্যে সািধত তাঁর অনুগ্রহ লক্ষ 



কির, তখন আমরা বিল, [পিবত্র] আত্মা আমােদর “মধ্যে” আেছন। [পিবত্র] আত্মায় বা 
[পিবত্র] আত্মার “মধ্যে” আমােদর িনেবিদত গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদও যে তাঁর 
যোগ্যতা-স্বীকৃিত, তা নয়, িকন্তু আমােদর দুর্বলতাই-স্বীকার। কেননা আমরা এটা দেখাই 
যে, িনেজেদর থেেক গৌরবারোপণ করার সাধ্য আমােদর নেই, িকন্তু আমােদর সাধ্য 
পিবত্র আত্মায় রেয়েছ। যেেহতু আমরা তাঁর মধ্যে দৃঢ়ীকৃত, সেজন্য গৃহীত সমস্ত 
উপকােরর জন্য আমােদর ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত পাির; ঈশ্বেরর কােছ স্তুিত-অর্ঘ্য 
অর্পণ করার জন্য আমরা অিনষ্ট থেেক আমােদর িবশুদ্ধতার মাত্রা অনুসাের [পিবত্র] 
আত্মার কম-বেিশ সাহায্য পাই। তাই ভক্তিেক যেভােব মানায়, আমরা শুধু সেই ভােব 
পিবত্র আত্মায় বা পিবত্র আত্মার “মধ্যে” আমােদর ধন্যবাদ িনেবদন কির। ‘পিবত্র আত্মা 
আমার মধ্যে রেয়েছন, এবং তাঁর থেেক যে অনুগ্রহ আগত তা দ্বারা প্রজ্ঞাবান হেয় আিম 
প্রশংসাবাদ উত্তোলন কির’ তেমনটা বলায় িনেজেদর িবষেয় সাক্ষ্য দেওয়া প্রকৃতপক্ষে 
সামান্য ব্যাপার নয়। এধরেনর ভাষা পলেকই মানায়: ‘আিম মেন কির, আিমও ঈশ্বেরর 
আত্মােক পেেয়িছ’  (ক); আরও, ‘মূল্যবান যা িকছু তোমার কােছ গচ্ছিত রাখা হেয়েছ, 
আমােদর অন্তের িনবাসী পিবত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর’ (খ)। দািনেয়ল সম্পর্কেও 
বলা হয়, ঈশ্বেরর আত্মা তাঁর মধ্যে িছেলন, ও তেমনটা তােদরই সম্পর্কে বলা যেেত 
পাের যারা সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে এনােদর সদৃশ। 

৬৪। িকন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটা অর্থ রেয়েছ, এবং এই অর্থ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার 

নয়: যেমন পুত্রেত িপতােক দৃষ্ট, তেমিন পুত্র [পিবত্র] আত্মায় দৃষ্ট। [পিবত্র] আত্মার 
শরেণ উপাসনা এমনটা কের যােত আমােদর মেনর কর্মক্রিয়া আলোেত সম্পািদত হয়, 
যেইভােব তুিম সেই সামারীয় নারীর উদ্দেেশ উচ্চািরত বাণী থেেক জানেত পার। িতিন 
িনেজর দেেশর প্রথা অনুসাের ভুলবশত এমনটা িবশ্বাস করেত অভ্যস্ত িছেলন যে, 
উপাসনাটা এক স্থােন সম্পাদন করেত হেব, িকন্তু আমােদর প্রভু তাঁর ভুল ঘুিচেয় 
িদেলন; হ্যাঁ, স্পষ্টভােব িনেজেকই সত্য বেল উপস্থাপন করায় িতিন তাঁেক বরং িশিখেয় 
িদেলন যে আত্মা ও সত্যের শরেণই উপাসনা করেত হয় (ক)। যেমন যখন আমরা পুত্রের 
“মধ্যে” উপাসনার কথা বিল তখন িপতা ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেতই যেন এমন উপাসনার 
কথা বিল, তেমিন, যখন [পিবত্র] আত্মায় বা [পিবত্র] আত্মার “মধ্যে” উপাসনার কথা 



বিল তখন িযিন িনেজর মধ্যে প্রভুর ঈশ্বরত্বেক দেখান, তাঁরই “মধ্যে” যেন উপাসনার 
কথা বিল। তাই উপাসনা ক্ষেত্রেও পিবত্র আত্মা িপতা ও পুত্র থেেক অিবচ্ছেদ্য। পিবত্র 
আত্মার বাইের থাকেল তুিম কোনও মেত উপাসনা করেত পারেত না; িকন্তু তাঁর মধ্যে 
থাকেল তুিমও তাঁর কাছ থেেক িনেজেক িবচ্ছিন্ন করেত পারেব না, যেইভােব তুিম যা 
দেখ, তা থেেক আলো পৃথক করেত পার না। কেননা [পিবত্র] আত্মার আলোকীকরেণ 
ছাড়া অদৃশ্য ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি দেখা সম্ভব নয়। যে প্রিতমূর্তিেত চোখ িনবদ্ধ রােখ, সে 
সেই প্রিতমূর্তি থেেক আলো পৃথক করেত পাের না: দেখার যে কারণ, তা অবশ্যই দৃষ্ট 
িবষেয়র সঙ্গে দৃষ্ট হয়। তাই [পিবত্র] আত্মার আলোকীকরণ গুেণ আমরা যুক্তিসঙ্গত 
ভােবই ঈশ্বেরর গৌরেবর দীপ্তি দেখেত পাই: ছােপর মধ্য িদেয় আমরা তাঁরই কােছ 
চািলত িযিন সেই ছােপর ও সেটার সমরূপী মুদ্রাঙ্কেনর অিধকারী (খ)। 

২৭শ অধ্যায়। “সঙ্গে” শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ। মণ্ডলীর অিলিখত ধর্মতত্ত্ব। 

৬৫। ওরা বেল, যেেহতু “মধ্যে” সূত্রটা অিধক যথার্থভােব [পিবত্র] আত্মােক 

আরোপণীয়, ও তাঁর িবষেয় সমস্ত ধারণা ব্যক্ত করার জন্য যেথষ্ট, সেজন্য তোমরা কোন্‌ 
কারেণই বা এ নতুন সূত্র অনুপ্রেবশ কিরেয় পিবত্র আত্মার “মধ্যে” না বেল [পিবত্র] 
আত্মার “সঙ্গে” বল এবং এমন শব্দ ব্যবহার কর যেগুলো তত প্রয়োজনীয় নয় এমনিক 
মণ্ডলীগুলোর ব্যবহাের অন্তর্ভুক্ত নয়? আমরা আেগ  (ক) বেলিছ, “মধ্যে” সূত্রটা পিবত্র 
আত্মােক অকারেণ আরোিপত নয়, িকন্তু সূত্রটা িপতা ও পুত্রের ক্ষেত্রেও সমানভােব 
ব্যবহৃত। এমনিক, আিম মেন কির যেথষ্টই বেলিছ যে  (খ), সূত্রটা [পিবত্র] আত্মার 
যোগ্যতা থেেক িকছুই কেেড় নেয় না, িকন্তু এটাও বেলিছ যে, যারা এেকবাের দুষ্ট নয়, 
সূত্রটা তােদর িবচার-িবেবচনােক সর্বোচ্চ উচ্চতায় উন্নীত কের। তাই, “সঙ্গে” সূত্র 
সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার মত যা বািক রেয়েছ, তা হলো, সূত্রটা কোথা থেেক উৎপন্ন 
হেয়েছ, তার অর্থ কী, ও শাস্ত্রের সঙ্গে তার িমল কেমন। 

৬৬। যে সমস্ত ধর্মতত্ত্ব ও ঘোষণা মণ্ডলীেত সংরক্ষিত, সেগুলোর মধ্য থেেক 

কেয়কটা িলিখত িশক্ষা থেেক আমােদর কােছ এেসেছ, অন্যান্যগুলো আমরা সেই 



প্রৈিরিতক পরম্পরাগত িশক্ষা থেেক পেেয়িছ যা আমােদর কােছ গুপ্তভােব সম্প্রদান করা 
হেয়েছ। িকন্তু ধর্মভক্তির কােছ দু’টোই একই মূল্যের অিধকারী। এবং যে কেউ মণ্ডলীগত 
প্রিতষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে অিত সাধারণ অিভজ্ঞতার অিধকারী, সেও তা অস্বীকার করেত 
পারেব না। কেননা, যিদ আমরা অিলিখত সেই প্রথাগুলো বািতল করেত চেষ্টা করতাম 
যেগুলো তত গুরুত্ব রােখ না, তাহেল আমােদর অজান্তে সুসমাচারেক িঠক তার 
অপিরহার্য অংেশ ক্ষিতগ্রস্ত করতাম; আর শুধু তা নয়, আমােদর প্রচারও শূন্য একটা 
শব্দে সঙ্কুিচত করতাম। যেমন—প্রথম অিতপ্রচিলত প্রথা স্মরণ করেত গেেল—যারা 
আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের নােম প্রত্যাশা রােখ, ক্রুশিচহ্ন দ্বারা তােদর িচহ্নিত করেত 
কে তা িলিখত আকাের আমােদর শেখাল? কোন্‌ শাস্ত্র প্রার্থনাকােল পূব িদেক িফরেত 
শেখাল? যখন এউখািরস্তিয়ার রুিট ও স্তুিতবােদর পানপাত্র [প্রভুর দেহ ও রক্তেক] 
দেখায়  (ক), সেসমেয় উচ্চািরত এিপক্লেিসেসর [অর্থাৎ পিবত্র আত্মােক িমনিতর] কথা 
িযিন িলিখত আকাের আমােদর কােছ রেেখ গেেছন, সেই পিবত্রজন কে? কেননা আমরা 
প্রেিরতদূেতর বা সুসমাচােরর কথা িনেয় তুষ্ট হই না; আমরা সেগুলোর আেগ ও পের 
আরও এমন কথা যোগ কির যেগুলো রহস্য-ক্রিয়ার জন্য মহৎ অর্থের অিধকারী ও 
সেগুলো আমরা অিলিখত িশক্ষা থেেক আিন। আমরা বাপ্তিস্মের জল, খ্রিষ্মা-তেল ও স্বয়ং 
বাপ্তিস্ম-প্রাপ্ত ব্যক্তিেকও আশীর্বাদ কির। কোন্‌ লেখার অিধকাের আমরা তা কির? 
আমােদর অিধকার িক সেই নীরব ও রহস্যময় পরম্পরাগত িশক্ষা নয়? বলার আর িক 
আেছ? তেল-পিবত্রীকরণ সম্পর্কে, কোন্‌ িলিখত কথা তা আমােদর িশিখেয়েছ? 
বাপ্তিস্মের সেই িতনবার ডুবন কোথা থেেক আেস? বাপ্তিস্ম-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রীিত, 
শয়তানেক ও তার সকল দূতেক প্রত্যাখ্যান: এসমস্ত কোন্‌ শাস্ত্র থেেক আগত? 
প্রকািশত নয় ও গুপ্ত এই যে িশক্ষা আমােদর িপতৃগণ অস্থিরতা ও কৌতূহল মুক্ত 
নীরবতায় সংরক্ষণ কের এেসিছেলন, এসমস্ত িক তা থেেক আগত নয়? তাঁরা তো ভালই 
জানেতন যে রহস্যের পিবত্রতা নীরেব সংরক্ষিত। অদীক্ষিতেদর পক্ষে যা দর্শন করা 
মানায় না, সেিবষেয় িলিখত আকাের িশক্ষা প্রদর্শন করা িক যুক্তিসঙ্গত হেব? যখন সেই 
মহান মোিশ স্থির করেলন, মন্দিেরর সকল স্থান সকেলর জন্য উন্মুক্ত হেব না, তখন 
িতিন িক করেত অিভপ্রায় করিছেলন? িতিন অশুদ্ধ সকলেক পিবত্র ঘেিরর বাইের 



রাখেলন: সম্পূর্ণ শুচীকৃত যারা তােদর জন্য িতিন প্রথম প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত রাখেলন; ঐশ্বিরক 
সেবাকর্মের জন্য িতিন কেবল লেবীয়েদর যোগ্য িবেবচনা করেলন; যজ্ঞবিল, আহুিতবিল 
ও উপাসনা-রীিতর বািক সব িকছুর জন্য যাজকেদর িনযুক্ত করেলন, এবং তােদর মধ্য 
থেেক বেেছ নেওয়া কেবল একজনেকই পিবত্রধােম প্রেবশ করেত অনুমিত িদেলন, 
এমনিক, সবসমেয়র জন্য নয়, বরং িতিন স্থির করেলন বছের কেবল একিদেনর জন্য ও 
িনর্দিষ্ট সমেয়ই কে ঢুকেত পারেব যােত সেই ব্যক্তি তেমন অসাধারণ ও অনন্য ঘটনার 
জন্য িবস্মেয়র সঙ্গে পরমপিবত্রস্থান দর্শন করেত পাের। প্রজ্ঞাবান িছেলন বেল িতিন 
ভালই জানেতন, মানুষ যা িবষেয় অভ্যস্ত হয় ও যা সহেজ পেেত পাের, সে তা কেমন 
সহেজ অবজ্ঞা কের, িকন্তু যা িকছু আলাদা রাখা হয় ও যা িকছু িবরল, তা আপনা 
আপিনই আগ্রেহর সঙ্গে অনুসন্ধান জাগায়। একই প্রকাের, মণ্ডলীগুলো সংক্রান্ত সমস্ত 
িবষয় যাঁরা শুরু থেেক িবন্যস্ত কেরেছন, সেই প্রেিরতদূতগণ ও িপতৃগণ গুপ্ততা ও 
নীরবতায় রহস্যগুলোর পিবত্র যোগ্যতা সংরক্ষণ কেরেছন। কেননা জনতার ও 
িনম্নস্তেরর মানুেষর কােন যা পৌঁছয় তা আদৌ আর রহস্য নয়। অিলিখত িবষয়গুলোর 
পরম্পরার কারণ এটাই যে, কড়া সংরক্ষেণর অভােব পােছ ধর্মতত্ত্বগুলোর িবষেয় জ্ঞান 
অভ্যােস িভেড়র কােছ অবজ্ঞার বস্তু হয়। ধর্মতত্ত্ব এক িজিনস ও বাণীপ্রচার আলাদা 
িজিনস। প্রথমটা নীরেব পািলত, িকন্তু দ্বিতীয়টা গোটা জগৎেক লক্ষ কের। শাস্ত্র যে 
অন্ধকাের িনেজেত িঘের রােখ তা এক প্রকার নীরবতা; যারা এিগেয় আেস, সেই 
অন্ধকার তােদর পক্ষে ধর্মতত্ত্ব-উপলব্ধি কিঠন কের তোেল। এজন্য আমরা সবাই 
প্রার্থনাকােল পূব িদেক িফের তাকাই; িকন্তু অল্পজনই মাত্র জােন যে, আমরা প্রাচীন 
মাতৃভূিম সেই পরমেদশ খোঁজ কির যা ঈশ্বর প্রাচ্যেদেশ, এেদেন, প্রস্তুত কেরিছেলন (খ)। 
শাব্বাৎ িদেনর পরবর্তী প্রথম িদেন (গ) আমরা পােয় দাঁিড়েয় প্রার্থনা কির, িকন্তু আমরা 
সবাই যে তার কারণ জািন তা নয়। খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হেয় ও ঊর্ধ্বলোেকর 
িবষেয়র অন্বেষণ করেত করেত  (ঘ) আমরা যে পুনরুত্থােনর জন্য উৎসর্গীকৃত িদেন 
প্রার্থনায় পােয় দাঁিড়েয় আমােদর কােছ মঞ্জুর করা অনুগ্রহ স্মরণ কির তা শুধু নয়, িকন্তু 
এজন্যও যে, এমনটা মেন হয়, কোন প্রকাের িদনটা ভাবী অনন্ততার প্রিতমূর্তি স্বরূপ। 
এজন্য, িদনটা িদনগুলোর আিদ হওয়ায় তা মোিশ দ্বারা ‘প্রথম’ নয় িকন্তু ‘একমাত্র’ িদন 



বেল অিভিহত হল: ‘সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—একমাত্র িদন’ (ঙ), কেমন যেন সেই একই 
িদনটাই একই চক্র প্রায়ই শুরু কের িদচ্ছিল। এবং সত্যিই এই একমাত্র একই িদনটা 
হলো অষ্টমও িদন, কারণ িনেজেত সেই প্রকৃত একমাত্র ও সত্যকার অষ্টম িদনেক 
িনর্দেশ কের (চ) যা িবষেয় সামসঙ্গীত-রচিয়তা সামগুলোর কেয়কটার িশরনােম উল্লেখ 
ক’রে  (ছ) সেই সৃষ্টির পুনর্মিলেনর িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন যা এই কােলর পের 
আসেব, তথা সন্ধ্যািবহীন ও আগামীিবহীন সেই অনন্ত িদন, সেই অনন্ত যুগ যা কখনও 
বৃদ্ধ হেব না। সুতরাং প্রয়োজন বোেধই মণ্ডলী আপন ছোটেদর, সেই িদেন পােয় দাঁিড়েয় 
প্রার্থনা িনেবদন করেত, মানুষ কের তোেল, যােত কের অনন্ত জীবেনর অিবরত স্মরেণ 
আমরা সেই যাত্রার জন্য দরকারী িবষয়-সামগ্রী ব্যবস্থা করেত ভুেল না যাই। প্রিতিট 
পঞ্চাশত্তমীও সেই পুনরুত্থােনর স্মৃিত যা আমরা অনন্ততায় প্রতীক্ষা কির। কেননা সেই 
একক ও প্রথম িদন সাতগুণ সাত গণনা করেল পিবত্র পঞ্চাশত্তমী কাল পূরণ কের। 
সেটা প্রথম িদন থেেক শুরু ক’রে সদৃশ পঞ্চাশ িদন-দীর্ঘ কাল ধের আবর্তন ক’রে সেই 
একই িদেন শেষ হয়। এইভােব িদনটা সাদৃশ্যে অনন্ততার অনুকরণ কের, কারণ চক্র-
আন্দলেন সেই একই িচহ্নািদ িদেয় শেষ হয় যে িচহ্নািদ থেেক শুরু হেয়িছল। সেই কােল 
মণ্ডলী আমােদর পােয় দাঁড়ানো অবস্থায় অর্পিত প্রার্থনা পছন্দ করেত শেখায়: তেমন 
সুস্পষ্ট স্মৃিতচারণ গুেণ এমনটা হয়, আমরা যেন আমােদর মন বর্তমানকাল থেেক 
ভাবীকােল স্থানান্তর কির। এবং যতবার আমরা হাঁটুপাত কির ও আবার উেঠ দাঁড়াই, 
ততবার একটা িচহ্নের মধ্য িদেয় এটা দেখাই যে, আমরা পােপর দরুন মািটেত পেড় 
িছলাম ও তাঁরই প্রেম দ্বারা স্বর্গে পুনরায় আহূত হেয়িছ িযিন মানুষেক সৃষ্টি কেরেছন। 

৬৭। মণ্ডলীর অিলিখত রহস্যগুলো ব্যক্ত করেত ইচ্ছা করেল আমার পুরা এক িদনও 

যেথষ্ট হত না। বািক সব িকছু বাদ িদলাম, িকন্তু আমরা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মায় 
িসশ্বাস-স্বীকারোক্তি কোন্‌ িলিখত উৎস থেেক পেেয়িছ? যিদ তা আমােদর গৃহীত বাপ্তিস্ম-
পরম্পরা থেেক পেেয় থািক, তাহেল, ধর্মভক্তির যুক্তি অনুসাের, যেেহতু আমােদর 
িবশ্বাসেক আমােদর বাপ্তিস্মের সূত্রের অনুরূপ হেত হয় ও আমরা বাপ্তিস্মের অনুরূপ 
স্বীকারোক্তি উপস্থাপন কির, সেজন্য, ওরা একই যুক্তি অনুসাের, আমােদর িবশ্বােসর 
অনুরূপ ভােব গৌরবারোপণ করেত িদক। িকন্তু, যিদ ওরা গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদেক 



আমােদর িবশ্বােসর অনুরূপ ভােব ব্যক্ত করেত অস্বীকার কের এই কারেণ যে, তা শাস্ত্রে 
অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহেল িবশ্বাস-স্বীকারোক্তির ও আমরা যা যা উল্লেখ কের এেসিছ সেসমস্ত 
িকছুরও িলিখত প্রমাণ উপস্থাপন করুক। যেেহতু বহু িবষয় রেয়েছ যা িলিখত নয় িকন্তু 
ধর্মভক্তির রহস্য ক্ষেত্রে অিধক গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য ওরা িক আমােদর এমনটা দেেব না, 
আমরা িপতৃগণ থেেক আমােদর কােছ আসা সেই একমাত্র শব্দ ব্যবহার করব? কেননা 
আমরা িনেজরাই তো দেেখিছ, সেই একমাত্র শব্দ পথভ্রষ্ট হয়িন এমন মণ্ডলীগুলোেত 
সরল প্রথা অনুসাের অবস্থান করেছ; এবং সেই শব্দ এমন যার অস্তিত্বের পক্ষের যুক্তি 
কম নয় ও রহস্যের পরাক্রেমর পক্ষে কম অবদান রােখ না। 

৬৮। সেই সূত্র দু’টোর অর্থ [তখা “মধ্যে” ও “সঙ্গে”] ব্যাখ্যা করা হেয়েছ। সূত্র 

দু’টো যে িকেসেত িমল রােখ ও িকেসেত পৃথক, তাও ব্যাখ্যা করা হেব; কেননা 
প্রকৃতপক্ষে সূত্র দু’টো পরস্পর িবরোধী নয় বরং এক একটা সূত্র যা তার স্বকীয়, তা 
ভক্তিেক এেন দেয়: “মধ্যে” সূত্রটা তা‑ই িবেশষভােব িনর্দেশ কের যা আমােদর লক্ষ 
কের; “সঙ্গে” সূত্রটা ঈশ্বেরর সঙ্গে [পিবত্র] আত্মার সহভািগতা ঘোষণা কের। এজন্য 
আমরা উভয় সূত্র ব্যবহার কের থািক: একটার মধ্য িদেয় [পিবত্র] আত্মার যোগ্যতা 
িচহ্নিত কির, অপরটার মধ্য িদেয় আমােদর অন্তের িবদ্যমান অনুগ্রহ ঘোষণা কির। 
এইভােব আমরা [পিবত্র] আত্মায় বা [পিবত্র] আত্মার “মধ্যে” ও [পিবত্র] আত্মার 
“সঙ্গে” ঈশ্বরেক গৌরব আরোপ কির; এবং এেত িনজস্ব িকছুই বিল না, িকন্তু, আমরা 
যা আমােদর িনয়ম স্বরূপ মেেন িনই, প্রভুর সেই িশক্ষার কথা পরস্পেরর ঘিনষ্ঠভােব 
িনকটবর্তী এমন িবষেয় স্থানান্তর কির যা রহস্যগুলোেত অপিরহার্য ভােব িমিলত। 
বাপ্তিস্মে যা একসােথ উল্লেখ কির, আমরা মেন কির তা িবশ্বােসও অপিরহার্য ভােব যুক্ত 
করেত হয়। তাছাড়া, আমরা িবশ্বাস-স্বীকারোক্তিেক গৌরবারোপণ-স্তুিতবােদর উৎস ও 
মাতা বেল ধারণ কেরিছ। িকন্তু করার কী আেছ? ওরা এখন এেস, আমরা যেভােব 
িশেখিছ সেইভােব বাপ্তিস্ম না িদেত, বা আমােদর বাপ্তিস্ম অনুরূেপ িবশ্বাস না করেত, বা 
যা িবশ্বাস কেরিছ সেই অনুসাের গৌরবারোপণ না করেত আমােদর িশিখেয় িদক। এমন 
কেউ এেস আমােদর দেিখেয় িদক যে এসমস্ত িকছুর মধ্যে প্রয়োজনীয় ও অিবচ্ছেদ্য 
ধারাবািহকতা নেই, অথবা দেিখেয় িদক কেমন কের এসমস্ত িকছুেত নবীনত্ব আনার 



ফেল সবিকছুর িবনাশ হয় না। অথচ ওরা আমােদর কােন শুধু এ সুর িনরন্তর বাজােত 
থােক যে, পিবত্র আত্মার “সঙ্গে” গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ প্রমািণত নয় ও শাস্ত্রে 
অনুপস্থিত, ইত্যািদ সদৃশ কথা। এটা ব্যাখ্যা করা হেয়েছ যে, অর্থের িদক িদেয়, ‘িপতা 
ও পুত্র “ও” পিবত্র আত্মার গৌরব হোক’ বলা ও ‘পিবত্র আত্মা সহ িপতা ও পুত্রের 
গৌরব হোক’ বলা একই কথা। প্রভুর খোদ কণ্ঠ থেেক যা আগত, সেই “ও” শব্দটা 
প্রত্যাখ্যান করা বা বািতল করা তো সম্ভব নয়; এবং সেটার সমার্থক শব্দ মেেন নেওয়ার 
জন্য বাধা দেওয়ার মত িকছুই নেই: সেটার তুলনায় শব্দটা যে কেমন পৃথক ও কেমন 
িমল রােখ, তা আমরা আেগ ব্যাখ্যা কেরিছ। আমােদর বক্তব্যে প্রেিরতদূতও আমােদর 
িনশ্চিত কেরন কেননা িতিনও সূত্র দু’টো সমান ভােব ব্যবহার কেরন, এবং একবার 
বেলন, প্রভু িযশু খ্রিষ্টের নােম “ও” আমােদর ঈশ্বেরর আত্মায় (ক), এবং আবার বেলন, 
তোমরা ও আমার আত্মা আমােদর প্রভু িযশুর পরাক্রেমর “সঙ্গে” সমেবত  (খ), এটা 
ভেেব যে, নামগুলো সংযোগ করার জন্য সংযোজন সূত্রটা বা অব্যয়টা ব্যবহােরর মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই। 

২৮শ অধ্যায়। মানুষ খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব কের, শাস্ত্রের এ ঘোষণা আমােদর 
প্রিতদ্বন্দ্বীেদর দ্বারা পিবত্র আত্মা ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত। 

৬৯। এসো, একটু দেিখ আমরা আমােদর িপতৃগেণর এই ব্যবহােরর পক্ষে িকছুটা 

বলেত পাির িকনা। কেননা, যেেহতু তাঁরাই িনেজেদর ধারণা ব্যক্ত করার এই ভঙ্গি শুরু 
কের িদেয়েছন, সেজন্য আমােদর চেেয় তাঁরাই িতরস্কােরর অধীন। কলসীয়েদর কােছ 
িলখেত িগেয় পল বেলন, অপরােধর কারেণ ও পিরচ্ছেদেনর কারেণ মৃত অবস্থায় এই 
তোমােদর িতিন খ্রিষ্টের “সঙ্গে” পুনরুজ্জীিবত কেরেছন (ক)। এমনটা িক হেত পাের যে, 
ঈশ্বর গোটা জনগণেক ও মণ্ডলীেক খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবন দান কেরন ও পিবত্র আত্মােক 
খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবন দান কেরন না? একথা কেবল মেনও কল্পনা করা যখন অভক্তিকর, 
তখন [পিবত্র] আত্মা স্বরূেপ যার অিধকারী তা িবশ্বাস-স্বীকারোক্তিও যে উপযুক্ত ভােব 
ব্যক্ত করেব, তা িক ন্যায়সঙ্গত হত না? আরও, পিবত্রজেনরা যে খ্রিষ্টের সঙ্গে রেয়েছন, 
তেমনটা স্বীকার করা যে অত্যািধক অনভূিতহীনতা, তা কেমন কের গণ্য করব না 



(প্রকৃতপক্ষে দেহ থেেক প্রবাসী হেয় পল প্রভুর কােছ বসবাস কেরন (খ), ও চেল যাওয়ার 
পর তখনও খ্রিষ্টের সঙ্গে রেয়েছন  (গ)), যখন এরা িনেজেদর সাধ্যমতই [পিবত্র] 
আত্মােক খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকেত দেয় না, মানুষেদর সঙ্গে পিবত্র আত্মা যে অনুপােত 
থােকন সেই অনুপােতও নয়। তাছাড়া পল সুসমাচার-ব্যবস্থা ক্ষেত্রে িনেজেক ঈশ্বেরর 
সহকর্মী বেল ডােকন  (ঘ); যাঁর দ্বারা সুসমাচার স্বর্গের িনেচ থাকা সমস্ত প্রাণীেত ফল 
আেন, আমরা যিদ সেই পিবত্র আত্মােক সহকর্মী বেল ডািক, এরা িক আমােদর িবরুদ্ধে 
অভক্তি দােয় অিভযোগ তুলেব? আরও, যারা প্রভুেত প্রত্যাশা রেেখেছ, তােদর জীবন 
ন্যায়সঙ্গত ভােবই ‘খ্রিষ্টের “সঙ্গে” ঈশ্বের িনিহত হেয় আেছ; িকন্তু আমােদর জীবন 
সেই খ্রিষ্ট যখন আিবর্ভূত হেবন, তখন তারাও “তাঁর” সঙ্গে গৌরেব আিবর্ভূত হেব (ঙ)। 
িকন্তু িযিন পােপর িবধান থেেক আমােদর মুক্ত কের িদেয়েছন  (চ), সেই স্বয়ং [পিবত্র] 
আত্মা িক আদৌ খ্রিষ্টের “সঙ্গে” নেই? িতিন িক তাঁর সঙ্গে গুপ্ত ও আবৃত একটা 
জীবেনও নেই? িতিন িক সেই গৌরেবর িবভায়ও নেই যা আমরা পিবত্রজনেদর উপের 
আিবর্ভূত হেব বেল প্রতীক্ষায় আিছ? ‘আমরা ঈশ্বেরর উত্তরািধকারী, খ্রিষ্টের 
সহউত্তরািধকারী’ (ছ), িকন্তু [পিবত্র] আত্মা িক উত্তরািধকার-বঞ্চিত ও ঈশ্বেরর সঙ্গে ও 
তাঁর খ্রিষ্টের সঙ্গে সহভািগতা-িবহীন হেবন? আরও, ‘স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমােদর 
মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য িদচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বেরর সন্তান’  (জ), িকন্তু আমরা িক 
প্রভুর কাছ থেেক যা জেেনিছ, ঈশ্বেরর “সঙ্গে” সহভািগতার িবষেয় সেই সাক্ষ্যও 
[পিবত্র] আত্মােক িদই না? উন্মাদনার সর্বোচ্চ পর্যায় এটা যে, খ্রিষ্টে িবশ্বাস দ্বারা আমরা 
এই আশা রািখ যে, যখন িতিন আমােদর হীনাবস্থার এই দেহেক প্রািণক থেেক আত্মিক 
এক দেেহ রূপান্তিরত করেবন, তখন আমরা তাঁর “সঙ্গে” পুনরুত্থিত হব ও স্বর্গে তাঁর 
“সঙ্গে” আসন নেব  (ঝ); িকন্তু আমরা িক [পিবত্র] আত্মােক খ্রিষ্টের “সঙ্গেও” বসেত 
দেব না, গৌরবও দেব না, ও তাঁর কাছ থেেক যা পেেয় আিছ তাও দেব না? িযিন 
আমােদর কােছ িমথ্যা না বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন (ঞ), তাঁর দান অনুসাের আমরা যে 
সমস্ত দােনর িবষেয় িনেজেদর যোগ্য মেন কির, সেই দান পিবত্র আত্মার যোগ্যতার 
চেেয় এত উচ্চ যে আমরা তাঁেক তেমন দানগুলোর একটাও িদেত সম্মত নই? প্রভুর 
“সঙ্গে” সবসময় থাকা তোমার পক্ষে তোমার যোগ্যতার অনুরূপ, ও প্রভুর “সঙ্গে” 



িচরকােলর মত থাকবার জন্য বায়ুলোেক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোেক 
তোমার কেেড় নেওয়াটার প্রতীক্ষায় আছ  (ট), িকন্তু [পিবত্র] আত্মা যে খ্রিষ্টের “সঙ্গে” 
আেছন, তুিম িক এখন তা অস্বীকার কর? এবং যে কেউ তাঁেক িপতা ও পুত্রের সঙ্গে 
“গণনা” কের ও “সহঅনুক্রিমত” কের, তােক তুিম অসহ্য ভক্তিহীন বেল িনর্বািসত 
কর? 

৭০। বলার যা বািক রেয়েছ তা বলা আমার লজ্জা লােগ: যেেহতু ‘আমরা যিদ তাঁর 

[অর্থাৎ খ্রিষ্টের] দুঃখভোেগর অংশীদার হই তেব তাঁর গৌরেবরও অংশীদার হব’  (ক) 
সেজন্য তুিম খ্রিষ্টের “সঙ্গে” গৌরবান্বিত হওয়ার প্রতীক্ষায় আছ; িকন্তু পিবত্রতার 
আত্মােক তুিম তো খ্রিষ্টের “সঙ্গে” গৌরবান্বিত কর না, কেমন যেন যে সম্মােন তুিম 
সম্মািনত িতিন সেই সম্মােনরও যোগ্য নন। আরও, তুিম তো খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করেব 
বেল প্রত্যাশা কর; িকন্তু গৌরেবর আত্মােক দাস ও ভৃত্যের পর্যােয় নিমত কের তাঁেক 
অবজ্ঞা কর। এবং গৌরবারোপেণ যে এসব িকছু [পিবত্র] আত্মােক দেয়, তা দেখাবার 
জন্য আিম এসমস্ত কথা বলিছ না, িকন্তু যারা পুত্র ও িপতার সঙ্গে [পিবত্র] আত্মার 
গৌরেবর সহভািগতােক অভক্তি বেল এিড়েয় সেই সমস্ত িকছু তাঁেক িদেত অস্বীকার 
কের, তােদর অন্যায়-িবশ্বাস দেখাবার জন্যই এসমস্ত কথা বলিছ। চোেখর জল না ফেেল 
কেই বা এসমস্ত িকছু হেত দেেব? যে িবশ্বাস-ত্যাগ আমােদর হুমিক িদচ্ছে, বর্তমান 
অবস্থা যে সেটার পূর্বলক্ষণ (খ), তা িক স্পষ্ট নয়? অবশ্যই স্পষ্ট, এমনিক ব্যাপারটা এত 
স্পষ্ট যে তা বালেকর পক্ষেও বোধগম্য। যা িকছু অনস্বীকার্য তা সন্দেেহর িবষয় হচ্ছে। 
আমরা [পিবত্র] আত্মায় িবশ্বাস কির, এবং িঠক আমােদর িবশ্বাস-স্বীকৃিতেতই আমােদর 
িবরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। আমােদর বাপ্তিস্ম হেয়েছ ও এখনও আমােদর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করা 
হচ্ছে। আমরা তো জীবেনর প্রেণতা বেল তাঁেক আহ্বান কির, ও দাসত্বের সঙ্গী বেল 
তাঁেক গণ্য কির। তাঁেক িপতা ও পুত্রের “সঙ্গে” পেেয়িছ, ও সৃষ্টির একটা অংশ বেল 
তাঁেক অসম্মান কির। যারা প্রার্থনায় যে িক যাচনা করা উিচত  (গ) তা জােন না, তারা 
যিদও [পিবত্র] আত্মা ক্ষেত্রে পিবত্র িকছুর মত ব্যক্ত করেত আগ্রহী হয়, তবু মাত্রা বজায় 
রাখার জন্য িনেজেদর কথার স্রোত িনয়ন্ত্রেণ রােখ, কেমন যেন যোগ্যতায় তাঁর সমকক্ষ 
হেয় গেেছ। িনেজেদর সেই দুর্বলতায় তারা িবলােপর যোগ্য, কারণ আমরা যে সমস্ত 



দােনর কার্যকািরতার অিভজ্ঞতা কির, সেিবষেয় ধন্যবাদ জানানোর মত আমােদর কথা 
নেই। কেননা [পিবত্র] আত্মা সমস্ত ধারণার অতীত  (ঘ), ও যে কথা তাঁর যোগ্যতার 
হীনতম অংেশরও অনুরূপ নয়, সেই কথােক অক্ষম বেল সাব্যস্ত কেরন, যেইভােব প্রজ্ঞা 
পুস্তেক  (ঙ) লেখা আেছ, তাঁর বন্দনা কর, কারণ িতিন এর চেেয় আরও বন্দনীয়। তাঁর 
বন্দনাগােন তোমােদর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর, ক্লান্ত হেয় পড়ো না—কারণ তোমােদর 
একাজ কখনও শেষ হেব না (চ)। িযিন িমথ্যা বেলন না, তোমরা যারা সেই ঈশ্বেরর কােছ 
শুেনছ যে, পিবত্র আত্মার িবরুদ্ধে ঈশ্বর-িনন্দা জনক কথা কখনও ক্ষমা পােব না, এসমস্ত 
কথা বলার জন্য সেই তোমােদর অবশ্যই ভয়ঙ্কর কৈিফয়ত িদেত হেব। 

২৯শ অধ্যায়। যে িপতৃগণ িনেজেদর লেখায় “সঙ্গে” সূত্রটা ব্যবহার 
কেরেছন, তাঁেদর সাক্ষ্য। 

৭১। যারা বেল, যে গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ “সঙ্গে” সূত্রটা ব্যবহার কের, তা শাস্ত্রে 

প্রমািণত নয়, আমরা তােদর বিল, শাস্ত্রে প্রমািণত নয় অন্য এমন িকছু যিদ গ্রহণ করা না 
হয়, তাহেল এটাও গ্রহণ করা না হোক; িকন্তু শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বহু িবষেয়র সঙ্গে 
যিদ অিধকাংশ রহস্যগুলো-উদ্‌যাপন আমােদর পক্ষে নাগিরকত্বের অিধকার রােখ, 
তাহেল এটাও মেেন নেওয়া উিচত। আিম মেন কির, অিলিখত পরম্পরাগত িশক্ষাও 
মেেন নেওয়া প্রৈিরিতক িবচার-মান; কেননা প্রেিরতদূত বেলন, আিম এিবষেয় 
তোমােদর প্রশংসা করিছ যে, তোমরা সবিকছুেত আমােক স্মরণ কের থাক, এবং 
তোমােদর কােছ যে পরম্পরাগত িশক্ষা যেরূেপ সম্প্রদান কেরিছলাম, সেইরূেপই তা 
আঁকেড় ধের রাখ (ক); আরও, ‘সেই পরম্পরাগত িশক্ষা আঁকেড় ধের থাক, যা আমােদর 
মুখ বা পত্র থেেক পেেয়ছ’  (খ)। এ পরম্পরাগত িশক্ষাগুলোর মধ্যে একটা হলো এই 
গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ যা উত্তরসূরীেদর কােছ তাঁেদরই দ্বারা সম্প্রদান করা হলো যাঁরা 
শুরুেত সেটা প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন: সেগুলো ব্যবহার কালক্রেম পিরব্যাপ্ত হল, ও 
দীর্ঘকালীন প্রথার ফলাফেল মণ্ডলীগুলোেত দৃঢ়স্থািপত হল। কেমন যেন আদালেত 
িলিখত প্রমাণ না থাকেল আমরা অসংখ্য সাক্ষীর িভড় হািজর করাতাম, তেব িক 
তোমােদর কাছ থেেক খালােসর জন্য ভোট পেতাম না? আিম মেন কির, ‘দুই বা 



িতনজন সাক্ষীর প্রমােণই িবচার িনষ্পন্ন হেব’ (গ); এবং যিদ আমরা তোমােদর স্পষ্টভােব 
প্রমাণ কির যে আমােদর পক্ষে [সাক্ষীরূেপ] দীর্ঘকাল রেয়েছ, তাহেল তোমােদর এটা িক 
স্বাভািবক মেন হেব না যে, আমরা এমনটা বলব, এই মামলার জন্য আমরা দায়ী নই? 
কেননা প্রাচীন ধর্মতত্ত্বসমূহ সম্ভ্রম জাগায় িঠক সেই ধর্মতত্ত্বসমূেহর মত যা পুরাতন 
প্রাচীনতার জন্য শ্রদ্ধার অিধকারী। তাই আিম তোমােদর কােছ “সঙ্গে” সূত্রের 
পক্ষসমর্থকেদর তািলকা উপস্থাপন করব, এর ফেল, আমরা যা িবষেয় নীরব থাকব, তা 
থেেকও কাল ভাল মত পিরমাপ করা যেেত পারেব। আমরা যে প্রথম হেয় এ সূত্র 
প্রবর্তন কেরিছ তা নয়; এমনিক, তা কেমন কের করেত পারতাম? কেননা যে কাল এই 
প্রথার সঙ্গে সঙ্গে চেল আসেছ সেই দীর্ঘতম কােলর সামেন, যোেবর কথা অনুসাের, 
আমরা কেবল গতকােলরই মানুষ (ঘ)। িনেজর সাক্ষ্য িদেত গেেল আিম িনেজই এই কথা 
এক প্রকার িপতৃউত্তরািধকােরর মত সংরক্ষণ কির, যেেহতু তা এমন মানুেষর (ঙ) কাছ 
থেেক পেেয়িছ িযিন দীর্ঘকাল ধের ঈশ্বেরর সেবায় জীবন কািটেয়িছেলন, যাঁর হােত 
আমার বাপ্তিস্মও হেয়িছল ও মণ্ডলীর সেবায় প্রিবষ্ট হেয়িছলাম। সেই আিম, প্রাচীন 
পিবত্র মানুেষরা আজকােল িবতর্কিত এসমস্ত কথা ব্যবহার কেরিছেলন িকনা তা খুঁজেত 
খুঁজেত, তাঁেদর মধ্যে এমন অেনকেক পেেয়িছ যাঁরা প্রাচীনতা ক্ষেত্রেও িবশ্বাসযোগ্য ও 
জ্ঞােনর গভীরতা ক্ষেত্রে আজকােলর মানুষেদর মত নন। তাঁেদর মধ্যে কেয়কজন, 
গৌরবারোপণ-স্তুিতবােদর শব্দগুলো যুক্ত করার জন্য, অব্যয় [অর্থাৎ “সঙ্গে” ও “সহ”], 
অন্য কেয়কজন সংযোজক শব্দ [অর্থাৎ “ও” ও “এবং”] ব্যবহার কেরিছেলন; এবং 
এটা িবচার কেরিছেলন যে, ধর্মভক্তির সিঠক ধারণা ক্ষেত্রে উভয় শব্দ-ব্যবহার কোন 
পার্থক্য আদৌ সৃষ্টি করত না। 

৭২। নাম-করা ইেরেনউস, রোেমর [িবশপ] ক্লেেমণ্ট, রোেমর [িবশপ] 

িদওিনিসউস ও আেলক্সান্দ্রিয়ার [িবশপ] িদওিনিসউস: একথা শোনা অিবশ্বাস্য বেট, 
িকন্তু এই িদওিনিসউস তাঁর িমতা িবশেপর কােছ ‘খণ্ডন ও রক্ষা’ সংক্রান্ত িনেজর দ্বিতীয় 
পত্রে িনেজর বক্তব্য এভােব শেষ কেরন (আিম তাঁর কথা অনুবাদ করিছ): ‘এনােদর 
সঙ্গে একমত হেয় আমরাও, আমােদর পূর্বসূরী প্রবীণগণ থেেক িনয়ম ও আদর্শ গ্রহণ 
কের তাঁেদর সঙ্গে একসুের ধন্যবাদ জ্ঞাপন কির, এবং এর ফেল এখন আপনােদর কােছ 



প্রেিরত এ পত্র শেষ কির। পিবত্র আত্মা-সহ িপতার কােছ ও আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের 
কােছ গৌরব ও পরাক্রম হোক যুেগ যুগান্তের। আেমন।’ একথাগুলো যে িবকৃত করা 
হেয়েছ তা কেউই বলেত পারেব না; কেননা িতিন যিদ আত্মার “মধ্যে” বা “আত্মায়” 
বলেতন তাহেল জোর িদেয় এমনটা ঘোষণা করেতন না, িতিন ‘িনয়ম ও আদর্শ গ্রহণ’ 
কেরিছেলন, যেেহতু এই সূত্র প্রচিলত ব্যবহােররই সূত্র। িকন্তু অপর সূত্রটার জন্যই 
পক্ষসমর্থন দরকার িছল। পত্রের মাঝামািঝ স্থােন িতিন এইভােব সােবল্লিউস-পন্থীেদর 
লক্ষ কেরন, ‘িতনেট িহপোস্তািসস  (ক) আেছন িবধায় যিদ ওরা এমনটা বেল সেই 
িহপোস্তািসসত্রয় পৃথক, তাহেল ওরা ইচ্ছা করুক বা না করুক, সেই িহপোস্তািসস 
সংখ্যায় িতনেটই; নইেল ওরা ত্রিত্বেক সম্পূর্ণরূেপ বািতল কের িদক’। আরও, ‘এজন্য, 
ঐক্যের পের যা আরও বেিশ ঐশ্বিরক, তা হেলন ত্রিত্ব’। ক্লেেমণ্টও আরও বেিশ প্রাচীন 
বলার ভঙ্গিেত বেলন, ‘জীিবত আেছন ঈশ্বর ও প্রভু িযশু খ্রিষ্ট ও পিবত্র আত্মা’। এবং 
এখন এসো, শুিন, িযিন প্রেিরতদূতেদর আরও িনকট কােল জীবনযাপন কেরিছেলন, 
সেই ইেরেনউস কেমন কের ভ্রান্তমেতর িবপক্ষে িনেজর লেখা পুস্তেক [পিবত্র] আত্মার 
কথা উল্লেখ কেরন; িতিন বেলন, ‘লাগামহীন যারা, যারা যত আেবেগ িনেজেদর সঁেপ 
দেয় ও ঐশ্বিরক আত্মার প্রিত কোন বাসনা অনুভব কের না, প্রেিরতদূত যুক্তিসঙ্গত 
ভােবই তােদর মাংিসক বেলন’। অন্যত্র িতিন বেলন, ‘পােছ এমনটা হয়, আমরা 
ঈশ্বেরর আত্মা িবহীন হেয় স্বর্গরাজ্য হারাই, সেজন্য প্রেিরতদূত িচৎকার কের বেলেছন 
যে, মাংস স্বর্গরাজ্যের উত্তরািধকারী হেত পাের না’। যে কেউ পােলস্তিনার (খ) [িবপশ] 
এউেসিবউসেকও তাঁর মহৎ অিভজ্ঞতার জন্য িবশ্বাসযোগ্য মেন কের, তার কােছ আমরা 
তাঁর ‘প্রাচীনেদর বহুিববাহ িবষেয় আপত্তি’ নামক লেখায় ব্যবহৃত একই কথা দেখােত 
পাির। কেননা কথা বলার জন্য িনেজেক উদ্দীিপত কের িতিন এভােব কথা বেলন, 
‘আমরা পিবত্র আত্মা-সহ আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের দ্বারা নবীেদর আলোদানকারী সেই 
পিবত্র ঈশ্বরেক আহ্বান কির’। 

৭৩। িকন্তু আমরা দেখেত পাই, সেকােলর আরও আেগ অিরেগেনস সামসঙ্গীত 

সংক্রান্ত তাঁর অেনক উপেদেশ পিবত্র আত্মার “সঙ্গে” গৌরবারোপণ কেরন, অথচ 
[পিবত্র] আত্মা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা তা তত সিঠক িছল না; তথািপ প্রচিলত ধারার 



জোের চািলত হেয় িতিনও [পিবত্র] আত্মা সম্পর্কে ধর্মভক্তির অনুরূপ কথা প্রায়ই ব্যবহার 
কেরেছন। মেন কির, যোহেনর সুসমাচােরর ব্যাখ্যা-পুস্তগুলোর ষষ্ঠ পুস্তেক িতিন 
স্পষ্টভােব ঘোষণা কেরেছন, তাঁেক উপাসনা করা উিচত; তাঁর প্রকৃত কথা এ, 
‘জলপ্রক্ষালন হলো প্রােণর শুদ্ধীকরেণর প্রতীক, যে প্রাণ অিনষ্ট থেেক আগত সমস্ত 
মিলনতা থেেক ধৌত হয়; তাসত্ত্বেও, উপাসনাযোগ্য ত্রিত্বের ঈশ্বরত্বের কােছ যে 
িনেজেক িনেবদন কের, তার জন্য সেই জলপ্রক্ষালন িমনিতর পরাক্রম দ্বারা অনুগ্রেহর 
দানগুলোর আিদ ও উৎস ধারণ কের রােখ’। আরও, রোমীয়েদর কােছ পত্রের ব্যাখ্যায় 
িতিন বেলন, ‘পিবত্র পরাক্রমগুলো একমাত্র জিনতজনেক ও পিবত্র আত্মার ঈশ্বরত্বেক 
ধারণ করেত সক্ষম’। তাই আিম িবশ্বাস কির, পরম্পরাগত িশক্ষার শক্তি প্রায়ই মানুষেদর 
তােদর িনেজেদর ধর্মতত্ত্বগুলোেক িবরোিধতা করেত প্রবৃত্ত কেরেছ। ইিতহাস-লেখক 
আফ্রিকানুস যুিলউস‑ও এপ্রকার গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ সম্পর্কে িকছু জােনন না; তা 
‘কােলর সংক্ষিপ্তসার’ এর পঞ্চম পুস্তেক দেখা যায়, যেখােন িতিনও িনেজর ধারণা 
এভােব ব্যক্ত কেরন, ‘আমরা যারা সেই শব্দগুলোর সিঠক মাত্রা জািন ও িবশ্বােসর 
অনুগ্রহ িবষেয় অজ্ঞ নই, সেই আমরা সেই িপতােক ধন্যবাদ জানাই িযিন তাঁর আপনজন 
এই আমােদর কােছ িবশ্বের ত্রাণকর্তা ও আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টেক প্রদান কেরেছন: 
পিবত্র আত্মা “সহ” [বা “সঙ্গে”] তাঁরই গৌরব ও মিহমা যুেগ যুগান্তে’। বািক অন্য 
সাক্ষ্য বাদ দেওয়া যেেত পাের, অথবা, সেগুলো িবকৃত করা হেল তেব িবকৃিতটা িচহ্নিত 
করা কিঠন, কারণ পার্থক্য শুধু একটা পদাংশেকই কেন্দ্র কের; িকন্তু যে যে সাক্ষ্য উল্লেখ 
কেরিছ, সেগুলো পাঠ্যের িবস্তৃিতর জন্য সমস্ত চক্রান্ত এড়ায় ও তাছাড়া এমন সাক্ষ্য বহন 
কের যা খোদ পাঠ্যেই যাচাই করা যেেত পাের। এবং এই আিম, আিম তো নবীনত্ব-প্রিয় 
বেল অিভযুক্ত, তাই আিম যা বলেত যাচ্ছি ও হয় তো অন্য পিরস্থিিতেত নগণ্য গুরুত্বের 
অিধকারী বেল গণ্য হত, তা তার প্রাচীনতা িবষেয় সাক্ষ্য রূেপ আমার পক্ষে দরকারী। 
আমােদর িপতৃগেণর িবেবচনায় সান্ধ্য আলো-দানটা নীরেব গ্রহণ না করা ভাল মেন হল, 
বরং সেই আলো ফুটেলই ধন্যবাদ জানানো ভাল মেন হল। বািত প্রজ্বলেনর জন্য 
ধন্যবাদ-ক্রিয়ার সেই বাণীর প্রেণতা যে কে, আমরা তা জািন না; িকন্তু জনগণ সেই 
প্রাচীন সূত্র উচ্চারণ কের ও যারা বেল ‘আমরা িপতা ও পুত্র ও ঈশ্বেরর পিবত্র আত্মার 



প্রশংসা কির’  (ক), তারা কেউই কখনও অভক্তি অিভযোেগ অিভযুক্ত হয়িন। যে কেউ 
আেথনোেগেনেসর সেই স্তুিতগান জােন যা, িতিন আগুেন িনেজর পিরণিতর িদেক 
এগোচ্ছিেলন যেন িনেজর সঙ্গীেদর কােছ দ্বিতীয় িবদায়-উপেদশ বেল রেেখ গেেছন, সে 
[পিবত্র] আত্মা িবষেয় সাক্ষ্যমরেদর ধারণা যে কী, তা জােন। একথা যেথষ্ট হোক। 

৭৪। আমরা মহাপ্রাণ গ্রেগিরেক  (ক) ও তাঁর বাণীেক কোথায় স্থান দেব? 

প্রেিরতদূতেদর ও নবীেদর মধ্যে স্থান দেব না কেন? িতিন এমন মানুষ িযিন তাঁেদর 
একই আত্মায় িবচরণ করেলন ও সারা জীবন ধের পিবত্রজনেদর পাদিচহ্ন অনুসরণ 
করেলন, ও যতিদন জীিবত থাকেলন ততিদন ধের সুসমাচার অনুযায়ী নাগিরকত্বের 
সিঠক িনয়ম-নীিত সূক্ষ্মরূেপ মেেন চলেলন। আমরা এটা বিল যে, সত্য িবষেয় আমরা 
অন্যায় করতাম যিদ ঈশ্বেরর পিরবারভুক্ত মানুষেদর মধ্যে এই মহৎ প্রাণ পিরগিণত না 
করতাম যা ঈশ্বেরর মণ্ডলীেত দীপ্তি ছড়ায় এমন মহৎ একটা আলোময় মশােলর মত। 
[পিবত্র] আত্মার সহায়তায় িতিন মন্দাত্মাগুলোর উপের ভয়ঙ্কর অিধকার রাখেলন, িকন্তু 
তাছাড়া, জািতগুলোেক িবশ্বােসর বাধ্যতার কােছ চািলত করার জন্য এমন লাবণ্যের 
অিধকারী িছেলন যে, কেবল সেতরোজন খ্রিষ্টিয়ানেক পাওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান দ্বারা িতিন 
শহেরর ও গ্রামাঞ্চেলর সমস্ত জনগণেক ঈশ্বেরর কােছ চালনা করেলন। িতিন পরাক্রমী 
খ্রিষ্টের নােম নদনদীর গিতধারার পিরবর্তন ঘটােলন, ও যে হ্রদ লোভী ভাইেদর মধ্যে 
ঝগড়ার কারণ িছল, তা শুিকেয় িদেলন। ভাবী ঘটনা সংক্রান্ত তাঁর ভিবষ্যদ্বাণী এমন 
িছল যা মহান নবীেদর ভিবষ্যদ্বাণীর চেেয় কোন িকছুেতই কম িবস্ময়কর িছল না। 
প্রিতিট পরাক্রম-কর্ম ও িচহ্ন ও িবস্ময়কর কােজ [পিবত্র] আত্মা দ্বারা তাঁর মাধ্যেম 
সািধত দানগুলোর অিতপ্রাচুর্যের জন্য িযিন মণ্ডলীর শত্রুেদরও দ্বারা ‘দ্বিতীয় মোিশ’ বেল 
অিভিহত হেলন, সেই মানুেষর অলৌিকক কাজ বর্ণনা করার জন্য দীর্ঘকাল দরকার 
হত। তাই অনুগ্রেহর উদ্দীপনায় তাঁর সািধত প্রিতিট কথা ও কর্মে িতিন এমন আলো 
রূেপ দীপ্তিমান হেলন যা স্বর্গীয় পরাক্রেমর িচহ্ন স্বরূপ। দেশবাসীেদর মধ্যে এখনও তাঁর 
প্রিত শ্রদ্ধা মহৎ, ও তাঁর সদা নতুন ও স্বচ্ছ স্মৃিত মণ্ডলীগুলোেত দৃঢ়স্থািপত, এবং সময়ও 
তা অন্ধকারময় কেরিন। িতিন মণ্ডলীর কােছ যা রেেখ গেিছেলন, তাছাড়া অন্য কোন 
ধর্মক্রিয়া, অন্য কোন কথা, রহস্যগুলো-উদ্‌যাপেন অন্য কোন পিরবর্তন যোগ করা 



হয়িন। এজন্যই আমরা যা িকছু কের থািক তার মধ্যে অেনক িকছু রেয়েছ যা অপূর্ণাঙ্গ 
বোধ হয়, যেেহতু সেগুলো প্রাচীনতম এক পর্যােয় থেেম গেিছল। কেননা মণ্ডলীেত যাঁরা 
তাঁর উত্তরসূরী হেলন, তাঁরা তাঁর পের যা িকছু উদ্ভাবন করা হেয়েছ সেই সবিকছুর কোন 
িকছুই গ্রহণ না করা ভাল মেন করেলন। এবং গ্রেগিরর প্রিতষ্ঠিত একটা গৌরবারোপণ-
স্তুিতবােদর পাঠ্য যা তাঁর পরম্পরাগত িশক্ষা িহসােব মণ্ডলীেত সংরক্ষিত, সেটাই 
আজকােল িবতর্কিত িবষয়। এবং যে কেউ একটু চলাচল করেত পাের, এিবষেয় 
িনশ্চয়তা অর্জন করার জন্য তার পক্ষে বেিশ কষ্ট করা লাগেব না। এই িবশ্বাস যে 
আমােদর িফর্মিিলয়ানুেসরও িবশ্বাস িছল, এিবষেয় তাঁর রেেখ যাওয়া উপেদশগুলোই (খ) 

সাক্ষ্য দেয়। এবং সেই মেেলিতউসও  (গ) যে সম্পূর্ণ রূেপ একই অিভমত সমর্থন 
করেতন, একথা তাঁর ঘিনষ্ঠ ব্যক্তিরাই বেলন। িকন্তু আমরা কেন অতীতকােলর কথা 
বলিছ? আজও প্রাচ্যেদেশ ভক্তপ্রাণ মানুষেদর িচেন নেওয়ার একমাত্র যে উপায় রেয়েছ, 
সেটা িক এই শব্দ [তথা গৌরবারোপণ-স্তুিতবােদ ব্যবহৃত সূত্র] নয় যা তাঁেদর 
একপ্রকার িচহ্ন রূেপ পৃথক কের? মেসোপতািময়ার একজন মানুষ িযিন িনেজর ভাষায় 
দক্ষ ও যথার্থ ধারণার অিধকারী, তাঁর কাছ থেেক আিম একথা শুনেত পেেয়িছ যে, তাঁর 
দেেশর ভাষায় ইচ্ছা করেলও তাঁরা অন্য রকম ভােব সেই শব্দ ব্যক্ত করেত পারেবন না, 
িকন্তু তাঁেদর পক্ষে “ও” বা “এবং” সূত্রটার মাধ্যেমই গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ ব্যক্ত করা 
প্রয়োজন, বা এমন শব্দ দ্বারা যা তাঁেদর দেেশর ভাষায় সেটার অনুরূপ। সেই অনুসাের 
কাপ্পাদোিকয়ার মানুষ আমরাও আমােদর দেশীয় ভাষা ব্যবহার কির, কেননা [পিবত্র] 
আত্মা ভাষা-িবভক্তির সমেয়ই  (ঘ) এই সূত্রের উপকািরতা পূর্বদর্শন কেরিছেলন। এবং 
সবগুলো হোক বা সবগুলোর একটু কম হোক পশ্চিমা দেশগুলো ইল্লিিরকম থেেক 
আমােদর দেেশর সীমা পর্যন্ত িক এই সূত্র উচ্চারণ কের না? 

৭৫। আিম যখন এই সূত্রের প্রবর্তক ও সমর্থনকারী িহসােব কতগুলো দেশ ও 

শহর, এমন প্রথা যা সমস্ত মানব স্মৃিতর চেেয় প্রাচীন যে প্রথা, ও এমন মানুষেকও 
উল্লেখ কির যাঁরা িছেলন মণ্ডলীর স্তম্ভ ও [পিবত্র] আত্মা সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান ও শক্তিেত 
উৎকৃষ্ট, তখন আিম কেমন কের নবীনত্ব-প্রিয় ও নতুন সূত্রের প্রবর্তক হেত পাির? 
এসমস্ত িকছুর জন্যই আমােদর িবরুদ্ধে এ শত্রুদল জেেগ উেঠেছ। প্রিতিট শহর ও গ্রাম, 



এমনিক অিধক দূরবর্তী অঞ্চলও এমন মানুেষ পিরপূর্ণ যারা আমােদর িনন্দা কের। যে 
শান্তির অন্বেষণ কের, তার মেনর জন্য এসবিকছু দুঃখজনক ও ব্যথাদায়ী। িকন্তু, 
িবশ্বােসর খািতের সহ্য করা কষ্টে যেেহতু সিহষ্ণুতার পুরস্কার মহৎ (ক), সেজন্য এসব 
িকছু ছাড়া খড়্গও জ্বেল উঠুক; কুঠার শািণত হোক; বািবলেনর সেই আগুেনর চেেয় 
তীব্রতর আগুন জ্বলুক  (খ); ও আমােদর িবরুদ্ধে যত িনর্যাতন-যন্ত্র সচল করা হোক: 
যারা [পিবত্র] আত্মার িনন্দা কের তােদর িবরুদ্ধে প্রভু যে হুমিক িনক্ষেপ কেরেছন, সেই 
হুমিক ভয় না পাওয়ার চেেয় বেিশ ভয় করার মত আমার পক্ষে অন্য িকছুই নেই। আিম 
যা বেল এেসিছ, তা প্রজ্ঞাবানেদর জন্য যেথষ্ট প্রিতরক্ষা স্বরূপ, কেননা এমন সূত্র গ্রহণ 
কের িনই যা পিবত্রজনেদর কােছ প্রিয় ও সুপিরিচত ও মজবুত প্রথা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত; 
কেননা যে সময় থেেক সুসমাচার প্রচার করা হেয়েছ আজ পর্যন্ত এটা প্রমািণত হেয়েছ 
যে, সেই সূত্র মণ্ডলীগুলোেত নাগিরকত্বের অিধকারী, এবং সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
এটা যে, সূত্রটা ভক্তি ও পিবত্রতায় পূর্ণ অর্থ বহন কের। প্রধান আদালেতর জন্য আমরা 
কেমন আত্মপক্ষ সমর্থন প্রস্তুত কেরিছ? সবিকছুর আেগ এটা যে, [পিবত্র] আত্মােক 
গৌরবান্বিত করার জন্য সেই সম্মানই আমােদর অনুপ্রািণত কেরেছ যা প্রভু, বাপ্তিস্মে 
তাঁেক িনেজর সঙ্গে ও িপতার সঙ্গে সংযুক্ত করায় তাঁেক দান কেরন; দ্বিতীয়টা এটা যে, 
তেমন দীক্ষার মাধ্যেম আমােদর প্রত্যেকেক ঈশ্বর-জ্ঞােন প্রিবষ্ট করানো হেয়েছ; এবং 
পের, সবিকছুর উপের, প্রভুর সেই হুমিকর ভয় যা অযোগ্য ও নগণ্য সমস্ত ধারণার িচন্তা 
দূর কের দেয়। প্রিতদ্বন্দ্বীরা কী বলেব? তারা িনেজেদর ঈশ্বর-িনন্দার জন্য কেমন 
সমর্থন পােব? তারা তো প্রভুর দেওয়া সম্মান মেেন নেয়িন, তাঁর হুমিক ভয় পায়িন। 
িনেজেদর দণ্ড ভোগ করা বা এখনও িনেজেদর অিভমত পিরবর্তন করা তােদর উপর 
িনর্ভর কের। আমার িদক িদেয়, আিম িবেশষ ভােব প্রার্থনা কির, দয়াবান ঈশ্বর এমনটা 
মঞ্জুর করুন যেন তাঁর শান্তি সবার অন্তের রাজত্ব কের, যােত কের যারা আমােদর 
িবরুদ্ধে জ্বেল ওেঠ ও তীব্রতার সঙ্গে দলবদ্ধ হয়, তারা যেন কোমলতা ও ভালবাসার 
[পিবত্র] আত্মায় িনমজ্জিত হয়। এবং যিদ এমনটা হয়, তারা এেকবাের রূঢ় ও অদম্য 
হেয় গেেছ, তাহেল িতিন আমােদর এমনটা মঞ্জুর করুন যেন তােদর কাছ থেেক যা 
আসেব তা যেন সিহষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করেত পাির। যাই হোক, যারা িনেজেদর মধ্যে 



মৃত্যুদণ্ড বহন কের, তােদর পক্ষে িবশ্বােসর খািতের কষ্টভোগ করা ব্যথাজনক নয়, 
িকন্তু সেই িবশ্বােসর জন্য সংগ্রাম না করাই অসহ্য; ক্রীড়াঙ্গেন লড়াই কের যারা, 
লড়াইেত আঘাতগ্রস্ত হওয়া তােদর পক্ষে গুরুতর ব্যাপার নয়, ক্রীড়াঙ্গেন প্রেবশািধকার 
না পাওয়াই গুরুতর। িকন্তু এমনটা হেত পাের, এই কাল িছল ‘নীরব থাকার কাল’ (গ), 
যেইভােব প্রজ্ঞাবান শলোমন বেলন। কেননা, যখন এত তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা জগৎেক দখল 
কেরেছ, তখন, বাস্তব ক্ষেত্রে, আকােশ-বাতােস িচৎকার করায় কী লাভ? তােদরই মন 
সেই ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা িবভ্রান্ত, যারা এমন বাণী পেেয়েছ যা িমথ্যা যুক্তির ভুলভ্রান্তিেত পূর্ণ, 
সেইভােব যেভােব চোখ ধুলায় আক্রান্ত ও কান ভয়াবহ ও অদ্ভুত শব্দে স্তব্ধ: সবই 
কাঁপেছ, সবই িবনােশর সম্মুখীন। 

৩০শ অধ্যায়। মণ্ডলীগুলোর বর্তমান অবস্থা-পিরস্থিিত। 

৭৬। সুতরাং, বর্তমান অবস্থা-পিরস্থিিত িকেসর সঙ্গে তুলনা করব? তা সমুদ্র-যুদ্ধে 

অিভজ্ঞ এমন যুদ্ধপ্রিয় যোদ্ধােদর দ্বারা শুরু করা নৌ-সংগ্রােমর মত যােদর মন 
প্রাচীনকালীন িববােদর কারেণ এেক অন্যেদর িবরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত। সুতরাং তুিম এ দৃশ্য 
কল্পনা কর: দুই িদক থেেক নৌবহর ভয়ঙ্করভােব আক্রমণ চালায়; পের, অপূরণীয় 
রোেষর িবষ্ফোরেণর মধ্যে এেক অন্যের উপর ঝাঁিপেয় পেড় লড়াই। ইচ্ছা করেল এটাও 
কল্পনা কর যে, তীব্র ঝেড়র কারেণ নৌবহর ছত্রভঙ্গ হয়; মেঘলোক থেেক হঠাৎ কের 
নেেম আসা ঘন অন্ধকার গোটা দৃশ্যতা এমন ভােব অন্ধকারময় কের যার ফেল িমত্র ও 
শত্রুর মধ্যে পার্থক্য আর চেনা যায় না যেেহতু কোলাহেলর কারেণ পতাকাগুলো আর 
চেনা যায় না। িচত্রটা আরও জীবন্ত করার জন্য এটাও বলব যে, উচ্ছ্বিসত সমুদ্র গভীর 
থেেক ঊর্ধ্বের িদেক ছটফট কের; মেঘমালা থেেক মুষলধাের বৃষ্টি পেড়, ও ঢেউজিনত 
তরঙ্গ উত্তাল ও ভয়ঙ্কর; তাছাড়া চারিদক থেেক বাতাস একস্থােনর উপেরই মাত্র কেন্দ্র 
কের বয়; িঠক তখনই নৌবহর দু’টো এেক অন্যের সংঘর্ষে আেস। যারা সংগ্রাম করেছ 
তারা কেউ কেউ িবশ্বাসঘাতকতা কের একই সংগ্রাম চলেত চলেত অপর পক্ষে পার 
হয়; অন্য কেউ এমন প্রয়োজেন দাঁড়ায় যখন সেই জাহাজও তাড়ানো দরকার যেগুলো 
বাতাস িনেজর গােয় ঠেলা দেয় ও সেইসঙ্গে আক্রমণকারীেদরও প্রিতরোধ করা দরকার; 



তাই কর্তৃপক্ষের জেদ ও মাতব্বির করার এক একজেনর বাসনা জিনত িবপ্লেবর ফেল 
ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়। তাছাড়া, তুিম সমুদ্রের উপর ঘূর্ণিঝড় জিনত অিনর্দিষ্ট ও 
এলোেমলো গর্জনধ্বিন, নৌকাগুলোর মড়্‌মড়্‌ শব্দ, উত্তাল তরঙ্গ ও সেই যোদ্ধােদর 
িচৎকার কল্পনা কর যারা যা ঘটেছ সেটার কারেণ হইচই কের, কারণ সেনাপিতর ও 
কর্ণধােররও গলা আর শোনা যায় না, িকন্তু ভয়াবহ িবশৃঙ্খলা ও এলোেমলোতা রাজত্ব 
কের ও জীবন বাঁচাবার িনরাশায় অমঙ্গেলর আিতশয্য ভুল করার সব ধরেনর প্রবণতা 
উত্তেিজত কের। তাছাড়া তুিম প্রিতকােরর অতীত একটা প্লেগ রোগও যোগ কর, অর্থাৎ 
গৌরব লােভর এমন উন্মাদনা যার ফেল নৌকাগুলোর ডুবাডুিবর মধ্যেও নাবীেকরা প্রথম 
স্থােনর জন্য প্রিতযোিগতা কের থােক। 

৭৭। এখন তুিম, সেই দৃশ্য থেেক, এসবিকছুর নমুনা যা, সেই অমঙ্গেল পার হও। 

অেনক িদন থেেক এমনটা িক মেন হচ্ছিল না যে, ঈশ্বেরর মণ্ডলীর িবপক্ষে যা রুেখ 
দাঁিড়েয়িছল, সেই আিরউস-ধর্মিবচ্ছেদ একাই তার িবরুদ্ধে শত্রুভাব ধারণ কেরিছল? 
তারপর, দীর্ঘ ও দুঃখজনক িববােদর পের যখন তারা আমােদর িবরুদ্ধে উন্মুক্ত লড়াই 
শুরু কের িদল, তখন বহু স্থােন ও বহু ভােব এমন যুদ্ধ বেেধ গেল যার ফেল চলিত 
শত্রুভাব ও ব্যক্তিগত সন্দেহ সকেলর মধ্যে িমমাংসার অতীত িহংসা জাগাল। 
মণ্ডলীগুলোর বর্তমান অস্থিরতা িক সমুদ্রের ঝেড়র চেেয় িহংস্র নয়? তার কারেণই তো 
আমােদর িপতৃগেণর বসানো সমস্ত সীমানা-িচহ্ন সিরেয় দেওয়া হেয়েছ  (ক); ধর্মতত্ত্বের 
সমস্ত িভত ও সমস্ত প্রিতরক্ষা ধ্বংস করা হেয়েছ। যা িকছু মজবুত িভত্তির উপের 
দাঁড়াচ্ছিল, এখন তা সবই কম্পান্বিত ও উল্টোপাল্টো, এবং আমরা এেক অন্যের উপর 
ঝাঁিপেয় পেড় এেক অন্যেক প্রিতরোধ কির। এবং শত্রু তোমােক আঘাত না কের 
থাকেল তেব তোমার সহকারীই তোমােক আহত কের। এবং তুিম তো আহত হেয় পড়, 
তোমার সঙ্গী তোমার উপর িদেয় পার হয়। এেতই মাত্র আমরা এেক অন্যের সঙ্গে 
একত্রিত, তথা প্রিতদ্বন্দ্বীেদর িবরুদ্ধে আমােদর একই ঘৃণা। পের, শত্রু চেল গেেলই 
আমরা শত্রুর মতই এেক অন্যের িদেক তাকাই। তেমন অবস্থা-পিরস্থিিতেত কে গণনা 
করেত পাের কতগুলো নৌকাডুিব হেয়েছ? নানা নৌকাডুিবর মধ্যে কেয়কটা হেয়েছ 
শত্রুেদর আক্রমেণর ফেল, আরও কতগুলো নৌকাডুিব িমত্রেদর গুপ্ত িবশ্বাসঘাতকতার 



ফেল, আরও কতগুলো সেনাপিতেদর অিভজ্ঞতার অভােবর ফেল; এইভােব, 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর ডুেব যাওয়া ফন্দি-িফিকেরর সংঘর্ষে এেস পুরা কতগুলো মণ্ডলীর 
িবনাশ হেয়েছ; পিরত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোেগর শত্রুেদর মধ্য থেেক অন্য কেয়কজন হাল 
ছেেড় িবশ্বােস তােদর নৌকাডুিব হেয়েছ। তাছাড়া, এই জগেতর অিধপিতেদর অনুপ্রিবষ্ট 
অস্থিরতা িক যেকোন ঝড় ও ঝড়ঝঞ্ঝার চেেয়ও জািতগুলোেক উল্টোপাল্টো কের না? 
অন্ধকারময়, িবষণ্ণ ও আশাহীন রাত্রি মণ্ডলীগুলোর উপের িবস্তার লাভ করেছ, কারণ 
জািতগুলোর প্রাণ আলোিকত করার জন্য ঈশ্বর জগেতর যে আলোগুলো বিসেয়িছেলন 
সেই আলোগুলো িনর্বািসত হেয়েছ। প্রভাবশালীেদর পারস্পিরক প্রিতদ্বন্দ্বিতার আিতশয্য 
তােদর সমস্ত চেতনা কেেড় নেয় অথচ ইিতমধ্যে িবশ্বময় ধ্বংেসর ভয় অবশ্যম্ভাবী। পুরা 
একটা জািতর িবশ্বময় যুদ্ধের চেেয় ব্যক্তিগত শত্রুভাব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যােদর জন্য 
সম্মােনর ভালবাসার অিবলম্বিত ফল িবলম্বিত মজুিরর চেেয় শ্রেয়, তােদর জন্য িনেজেদর 
িবরোধীেদর জয় করার গৌরব সাধারেণর সুিবধার চেেয় গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সবাই 
একইভােব ও প্রত্যেেক িনেজর সাধ্যমত এেক অন্যের উপের িনজ িনজ নরঘাতী হাত 
তোেল। প্রিতদ্বন্দ্বিতার জন্য যারা এেক অন্যের উপর রুেখ দাঁড়ায় তােদর রূঢ় িচৎকার, 
অিবরত কোলাহেলর এলোেমলো শব্দ ও অিনর্দিষ্ট ধ্বিন ইিতমধ্যে িনকট থেেক গোটা 
মণ্ডলী পূর্ণ কেরেছ ও তেমনটার ফেল ভক্তির ধর্মতত্ত্বেক বাঁকা পেথ সিরেয় িদেয়েছ। 
কেননা কেউ কেউ ইহুদীধর্মের প্রবাহ দ্বারা িতন ‘প্রসোপোন’ [πρόσωπον - 

ব্যক্তিেক] একীভূত (খ) করেত আকর্ষিত, অন্য কেউ গ্রীক দর্শেনর প্রবাহ দ্বারা [ঐশ্বিরক] 
স্বরূপেদর পরস্পর িবরোধী করেত আকৃষ্ট; ঈশ্বেরর অনুপ্রািণত শাস্ত্রও মধ্যস্থতা করার 
মত সুযোগ পায় না, প্রৈিরিতক পরম্পরাগত সমস্ত িশক্ষাও তােদর যত িববােদ সািলস 
করেত পাের না। এখন বন্ধুত্বের একমাত্র লক্ষ্য হলো িনেজর ইচ্ছামত কথা বলা; ও 
শত্রুতার যেথষ্ট কারণ হলো অিভমেত একমত না হওয়া। িবপ্লেবর একতার পক্ষে, 
একই ভুেল সহভািগতা যত দুরিভসন্ধির চেেয় আরও বেিশ িনর্ভরযোগ্য। যেকোন 
একজনই, এমনিক, সহস্র কািলমায় কলুিষত যার প্রাণ, সেও এখন ঐশতত্ত্বিবদ। এর 
ফেল, নবীনত্ব-প্রিয়েদর জন্য পক্ষপাতীেদর প্রাচুর্য অপিরেময়। তাই স্বিনর্বািচত 
ষড়যন্ত্রকারীরা পিবত্র আত্মার সঙ্কল্প উেপক্ষা কের মণ্ডলীগুলোর সভাপিতত্ব িনেজেদর 



মধ্যে ভাগ ভাগ কের নেয়; এবং যেেহতু সুসমাচার-িভত্তিক প্রিতষ্ঠানগুলো িবশৃঙ্খলা 
দ্বারা এেকবাের এলোেমলো হেয় গেেছ, সেজন্য িবশপ-আসেনর লক্ষ্যে সংঘর্ষণ বর্ণনার 
অতীত: িবশপ-পেদর লোেভ যারা িনেজেদর দেখােত চায় তারা এক একজন 
সভাপিতত্বে িনেজর নাম গৃহীত করার জন্য অন্যায়-বল প্রয়োগ কের। তেমন প্রভাব-
িপপাসা থেেক িনর্গত ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য জািতগুলোর মধ্যে স্থান িনেয়েছ, যার ফেল 
নেতােদর আহ্বান অেকজো ও অর্থশূন্য হেয় থােক যেেহতু অজ্ঞতাসূিচত ঔদ্ধত্যের 
কারেণ এক একজন মেন কের, কারও প্রিত বাধ্যতা দেখানোর চেেয় সে কারও কােছ 
আজ্ঞা িদেতই বাধ্য। 

৭৮। এসমস্ত কারেণন জন্য আিম ভাবিছলাম, কথা বলার চেেয় নীরব থাকা ভাল, 

যেেহতু একটা মানব কণ্ঠ শোনা তত শব্দের মধ্যে সম্ভব নয়। কেননা ‘প্রজ্ঞাবানেদর কথা 
শান্তিশষ্টতায় শোনা হয়’  (ক) উপেদশেকর এ বাণী যিদ সত্য হয়, তেব এেত িনশ্চিত 
হেত হেব যে, বর্তমান অবস্থা-পিরস্থিিতর জন্য এ িবষেয় আলোচনা করা অিধক 
উপযোগী। নবীর এ বাণীও আমােক স্পর্শ কের, ‘সেসমেয় সুিবেবচক মানুষ নীরব 
থাকেব, কেননা এ অমঙ্গেলর সময়’ (খ); হ্যাঁ, এ এমন সময় যখন কেউ কেউ তোমােক 
হোঁচট খাওয়ায়, অন্য কেউ পেড় থাকা মানুষেক অপমান কের, আবার অন্য কেউ তািল 
দেয়, এবং এমন কেউ নেই যে সমেবদনশীল হেয় পিততজেনর প্রিত হাত বাড়ায়। অথচ 
প্রাচীন িবধান মেত, শত্রুর ভারবাহী পশুেক বোঝার ভাের পড়া অবস্থায় দে’খে যে সোজা 
এিগেয় চলত  (গ) সে দণ্ডিত হত। িকন্তু আজকােল সেরকম আর নয়। কেন? কারণ 
ভালবাসা সব িদক িদেয় শীতল হেয়েছ; ভ্রাতৃ িমল িবলীন হেয়েছ এমনিক িমল-সঙ্গিত 
নামটাও অজ্ঞাত; ভালবাসাপূর্ণ উপেদশ িবলীন হেয়েছ; খ্রিষ্টীয় মনোভাব বলেত আর 
িকছু নেই, দয়া জিনত অশ্রুজলও আর নেই। দুর্বলেক িবশ্বােস সুস্থির করেব এমন কেউ 
নেই, িকন্তু একই গোষ্ঠীর মানুষেদর মধ্যে পরস্পর ঘৃণা এতই জ্বেল উেঠেছ যে, িনেজেদর 
সৎকর্মের িবষেয় যত আনন্দ হয়, তার চেেয় প্রিতেবশীর দুর্বিপােকর িবষেয়ই বেিশ 
আনন্দ হয়। যেমন মহামারীর সমেয় অন্যান্যেদর মত তারাও অসুস্থ হয় যারা সতর্কতার 
সঙ্গে পদক্ষেপ িনেয়েছ কারণ তারা সংক্রািমত লোকেদর সংস্পর্শে এেস আক্রান্ত হেয়েছ, 
তেমিন এখন, যা আমােদর মনেক দখল কেরেছ সেই িবরোিধতা-অিনষ্টের প্রিত 



আগ্রেহর বশীভূত হেয় আমরা সবাই এেক অন্যের সদৃশ হেয়িছ। এজন্যই ভ্রান্ত ঘটনার 
িনর্দয় ও কড়া িবচারেকরা িবচারাসন নেয়, ন্যায্য ঘটনার অন্যায়কারী ও জঘন্য 
নীিরক্ষেকরা আসন নেয়। এবং এমনটা মেন হয়, অমঙ্গল আমােদর মধ্যে এমনভােব 
স্থান িনেয়েছ যে, বোধশূন্য জন্তুেদর চেেয়ও বোধশূন্য হেয়িছ, কেননা পশুরা একই 
জােতর হেল িনেজেদর মধ্যে সংসর্গ কের, িকন্তু আমরা প্রিতেবশীেদর প্রিতই বেিশ যুদ্ধ 
কির। 

৭৯। এসমস্ত কারেণর জন্য নীরব থাকা উিচত িছল, িকন্তু ভালবাসা িবপরীত িদেক 

টানল, সেই যে ভালবাসা স্বার্থপর নয়  (ক), িকন্তু অবস্থা-পিরস্থিিতর যেকোন কািঠণ্যের 
উপর জয়ী হেত চায়। এিবষেয়, বািবলেন সেই বালেকরাও  (খ) আমােদর এ িশক্ষা 
িদেয়েছন যে, যখন ধর্মভক্তির পক্ষে দাঁড়াবার মত কেউ থােক না, তখন কর্তব্য কর্ম 
আমােদর একাই পূরণ করেত হয়: তাঁরা আগুেনর িশখার মধ্যে ঈশ্বেরর প্রশংসা 
করিছেলন, সত্যের িবদ্রূপকারীর দেলর প্রিত মনোযোগ না িদেয় তাঁরা বরং এেত তুষ্ট 
িছেলন যে, িতনজন হওয়ায় তাঁরা িনেজেদর মধ্যে িনেজেদর কর্তব্য পূরণ করেত সক্ষম 
িছেলন। এজন্য শত্রুেদর মেঘ আমােদর আতঙ্কিত কের না, এমনিক [পিবত্র] আত্মার 
সহায়তায় ভরসা রেেখিছ ও সম্পূর্ণ সৎসাহেসর সঙ্গে সত্য ঘোষণা কেরিছ। যখন 
আমােদর তত প্রতাপশালী িমত্র ও রাক্ষাকর্তা আেছন, তখন সেই আমরা যিদ িপতৃগেণর 
পরম্পরাগত িশক্ষা থেেক আগত ও এ বর্তমানকাল পর্যন্ত িবশ্বস্ততার সঙ্গে স্মৃিতেত 
সংরক্ষিত সেই বাণীর সেবাকর্মী হেত ভীত হতাম, তাহেল [পিবত্র] আত্মার িনন্দুেকরা যে 
এত সহেজ ধর্মভক্তির অনুরূপ ধারণার িবরুদ্ধে দুঃসাহস দেখায়, এটাই িক সবেচেয় 
দুঃখজনক িবষয় হত না? আর শুধু তা নয়; যা আমােদর উৎসাহ পুনর্জাগিরত কেরেছ, 
সেটা হলো তোমার অকপট ভালবাসার আগ্রহ ও তোমার সেই গম্ভীর ও শান্তিশষ্ট স্বভাব 
যা আমােদর এেত িনশ্চিত করিছল যে, আমরা যা বলেত যাচ্ছিলাম তা বহুজেনর কােছ 
প্রচািরত হেব না; তা যে গোপেন রাখা দরকার এজন্য নয়, িকন্তু একারেণ যে, মিণমুক্তা 
শূকেরর সামেন ফেলােত নেই  (গ)। এসমস্ত িবষেয় এটা যেথষ্ট হোক। আিম যা বেল 
এেসিছ, তা যিদ তোমার পক্ষে যেথষ্ট, তাহেল এসো, এই আলোচনা এখােন শেষ কের 
িদই; আলোচনাটা তোমার অপূর্ণাঙ্গ মেন হেল, তেব এমন কোন বাধা নেই যােত তুিম 



সক্রিয়ভােব অনুসন্ধান চািলেয় যাও ও িববাদমুখী নয় এমন প্রশ্ন উপস্থাপন কের তোমার 
জ্ঞান ধনবান কর। প্রভু এমনটা মঞ্জুর করেবন যেন, যা এখনও অসম্পূর্ণ রেয় গেেছ, তা, 
হয় আমােদর মধ্য িদেয়, না হয় অন্যান্যেদর মধ্য িদেয় পূরণ করা হয়, সেই জ্ঞান 
অনুসাের যা [পিবত্র] আত্মা তােদরই কােছ প্রদান কেরন যারা সেটার যোগ্য। [আেমন]। 

———————— 

১  (ক) যেমন উপের, ভূিমকায়, বলা হেয়েছ, সেই অনুসাের, ‘থেওলোিগয়া’ শব্দের সাধারণ 
অর্থ হলো ‘ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব’ (২ ও ১২ অধ্যায় দ্রঃ); িকন্তু এখােন, এবং ৪৫ ও ৪৭ 
অধ্যােয়, অর্থ হলো ‘ঐশত্রিত্ব-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব’। ৪র্থ শতাব্দীর গ্রীক িপতৃগেণর ভাষায় 
‘থেওলোিগয়া’ শব্দটা সবসময় ‘ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব’ অর্থ বহন কের। তাই সাধু বািসল 
এ পুস্তেকর শুরু থেেকই িনেজর অনুসন্ধােনর সিঠক প্রেক্ষাপট (তথা ধর্মতত্ত্ব) িনর্ধারণ কেরন। 

(খ) লুক ১১:১০। 

২ (ক) প্রবচন ১৭:২৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) ইশা ৩:৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(গ) ‘থেওলোিগয়া’: এখােন শব্দটার অর্থ হলো, ‘ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব’। 

(ঘ) সাধু বািসল িবেশষভােব সেই পদাংেশরই িদেক অঙুিল িনর্দেশ করেছন যা ত্রিত্বের 
গৌরবারোপণ-স্তুিতবােদ ব্যবহৃত, ও সেকােল িববাদ ও িবচ্ছেেদর কারণ হেয়িছল, তথা, 
‘দ্বারা’, ‘মধ্যে, ’সঙ্গে’ ইত্যািদ পদাংশ। 

(ঙ) ‘িশক্ষার্থীেদর পক্ষে’: মণ্ডলীর ভাষায় তারাই িশক্ষার্থী বেল অিভিহত িছল যারা বাপ্তিস্ম 
উপলক্ষে ধর্মিশক্ষা িনত; িকন্তু এখােন সাধু বািসল সম্ভবত সেই সকলেকও লক্ষ কেরন 
যােদর পক্ষে িবশ্বাস িবষেয় গভীরতর জ্ঞান লাভ করা দরকার। 

(চ) ‘থেওলোিগয়া’: এখােনও শব্দটার অর্থ হলো, ‘ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব’। 

(ছ) মিথ ৫:১৮ দ্রঃ। 

(জ) সাম ১১৯:৮৫ দ্রঃ, গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

৩  (ক) ‘ক্ষুদ্র শব্দগুলো’, অর্থাৎ উপাসনায় ব্যবহৃত গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদগুলোেত উচ্চিরত 
ক্ষুদ্র শব্দ যেমন ‘দ্বারা’, ‘সঙ্গে’, ‘মধ্য’ ইত্যািদ শব্দগুলো। 

৪ (ক) ১ কির ৮:৬ দ্রঃ। 

(খ) ভ্রান্তমতপন্থীরা কেবলমাত্র িপতা-ঈশ্বরেকই ‘িনর্মাতা’ বেল মানত; সাধু বািসল পুত্র-
ঈশ্বরেকও একই িনর্মাতা-ভূিমকা আরোপ কেরন। 



৬ (ক) ১ কির ৮:৬। 

(খ) ১ কির ১১:১২। 

(গ) আিদ ৬:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঘ) যাত্রা ২৫:৩১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঙ) ১ কির ১৫:৪৭। 

(চ) যোব ৩৩:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ছ) ১ কির ১:৩০। 

(জ) ১ কির ১১:১২। 

৭ (ক) ১ কির ৮:৬ দ্রঃ। 

(খ) ‘িহপোস্তািসস’ শব্দের প্রকৃত অর্থের জন্য ভূিমকা-শব্দার্থ দ্রঃ। িকন্তু এই বাক্যে 
‘িহপোস্তািসস’ শব্দের অর্থ হলো ‘ব্যক্তি’। সুতরাং, বাস্তব অর্থ অনুসাের বাক্যটা এরূপ: ‘এ 
এমন কথা নয় যা িনয়ম দানকারী ব্যক্তির উচ্চািরত কথা, িকন্তু এমন ব্যক্তিরই কথা িযিন 
ব্যক্তিত্রেয়র মধ্যে স্পষ্টভােবই প্রেভদ রােখন 

(গ) রো ১১:৩৬। 

(ঘ) রো ১১:৩৪। 

(ঙ) ইশা ৪০:১২-১৩। 

(চ) সাম ৯৪:১৬; ৩৪:১৩; ২৪:৩। 

(ছ) ইশা ৪০:১৩। 

(জ) যোহন ৫:২০ দ্রঃ। 

(ঝ) সাম ১০৪:২৭; ১৪৫:১৬। 

৯ (ক) এেফ ৪:১৫-১৬। 

(খ) কল ২:১৯। 

(গ) এেফ ১:২২। 

(ঘ) যোহন ১:১৬। 

(ঙ) যোহন ১৬:১৪। 



(চ) লুক ৮:৪৬। 

(ছ) গা ৬:৮। 

(জ) ১ যোহন ৩:২৪। 

(ঝ) মিথ ১:২০। 

(ঞ) যোহন ৩:৬। 

১০ (ক) ১ কির ১:৯। 

(খ) ২ কির ১:১। 

(গ) গা ৪:৭। 

(ঘ) রো ৬:৪। 

(ঙ) ইশা ১৯:১৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(চ) ১ কির ২:১০। 

(ছ) ২ িত ১:১৪। 

(জ) ১ কির ১২:৮। 

১১ (ক) সাম ১০৮:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) সাম ৭১:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(গ) সাম ৮৯:১৭। 

(ঘ) এেফ ৩:৯। 

(ঙ) ১ থে ১:১। 

(চ) রো ১:১০। 

(ছ) রো ২:১৭। 

১২ (ক) ‘থেওলোিগয়া’: এখােনও শব্দটার অর্থ হলো, ‘ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব’। 

(খ) ‘আদম যখন ঘোষণা কেরন, আিম ঈশ্বর দ্বারা একটা মানুষেক িকেনিছ’ ইত্যািদ: সাধু 
বািসল এখােন ভুল কেরন, কেননা আিদ ৪:১ অনুসাের আদম নয়, হবাই সেই কথা উচ্চারণ 
কেরন। 

(গ) গণনা ৩৬:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 



(ঘ) আিদ ৪০:৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঙ) গা ৪:৪। 

(চ) ১ কির ১১:১২। 

(ছ) রো ৯:২১ দ্রঃ। 

১৩ (ক) মিথ ৫:১১। 

(খ) যারা এ ভ্রান্তমত সমর্থন করত, তারা িছল এউেসিবউেসর পন্থীরা। 

(গ) পিবত্র আত্মা সম্পর্কে ব্যবহৃত “সহঅনুক্রিমত”, “উপঅনুক্রিমত”, “সহগিণত”, 
“উপগিণত” ইত্যািদ শব্দগুলোর জন্য ভূিমকা-শব্দার্থ দ্রষ্টব্য। 

১৪ (ক) যোহন ১:১। 

১৫ (ক) সাম ১৩৯:৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) সাম ১১০:১; িহব্রু ১:৩। 

(গ) ১ কির ১:২৪। 

(ঘ) কল ১:১৫। 

(ঙ) িহব্রু ১:৩। 

(চ) যোহন ১৪:৯। 

(ছ) মার্ক ৮:৩৮। 

(জ) যোহন ৫:২৩। 

(ঝ) যোহন ৫:২৩; ১:১৪; ১:১৮। 

(ঞ) ‘িপতার বুক এমন আসন যা পুত্রের যোগ্য’, (সাম ১১০:১ দ্রঃ): সাধু বািসেলর এ কথায় 
‘পান্তোক্রাতোর’ তথা িবশ্বিনয়ন্তা খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সেই ধারণার 
আভাস পাওয়া যেেত পাের যা প্রাচীনকালীন সেই ছিবগুলো 
িচহ্নিত করত যেখােন খ্রিষ্টের িসংহাসন িপতা ঈশ্বেরর বুেক 
স্থিত। তেমন ছিবগুলো িপতা ঈশ্বেরর আকৃিতও বহন করত 
িবধায় পরবর্তীকােল মণ্ডলী দ্বারা অস্বীকৃত হলো যেেহতু িপতা ও 
পিবত্র আত্মার মানব রূপ না থাকায় তাঁেদর ছিব আঁকা বা 
উপাসনার লক্ষ্যে ব্যবহার করা িবেধয় নয়। সুতরাং এ ছিব 
অস্বীকৃত হেলও তবু এখােন তা শুধু এই লক্ষ্যেই প্রদর্শিত যােত 
প্রাচীন ধারণার একটা প্রমাণ দেওয়া হয়। 



(ট) যোহন ৫:২৩। 

(ঠ) প্রেিরত ৭:৫৫। 

(ড) রো ৮:৩৪। 

(ঢ) সাম ১১০:১। 

(ণ) িহব্রু ৮:১। 

(ত) বারুক ৩:৩। 

১৬  (ক) সাধু বািসল িনেজই বেলন, তাঁর ব্যবহৃত গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ িবেধয়, কেননা 
স্তুিতবাদটা মণ্ডলীর পরম্পরা দ্বারা স্বীকৃত ও পিবত্র শাস্ত্রের মন অনুযায়ী স্তুিতবাদ। 

১৭ (ক) রো ১:৮। 

(খ) রো ১:৫ দ্রঃ। 

(গ) রো ৫:২। 

(ঘ) িফিল ২:৯। 

(ঙ) যোহন ৫:২০। 

(চ) যোহন ১:১৮। 

(ছ) ১ কির ১:২৪। 

(জ) যোহন ১:১। 

(ঝ) যোহন ১০:৭-৯। 

(ঞ) যোহন ১৮:২৭। 

(ট) মিথ ৯:১২। 

(ঠ) মিথ ৯:১৫। 

(ড) যোহন ১৪:৬। 

(ঢ) যোহন ১০:৭-৯। 

(ণ) যোহন ৪:১৪। 

(ত) যোহন ৬:৪৮। 

(থ) মিথ ৩:১০। 



(দ) ১ কির ১০:৪। 

(ধ) যোহন ১০:২৭। 

(ন) যোহন ১০:৯। 

(প) িফিল ২:১০-১১। 

১৮ (ক) এেফ ৫:২৭ দ্রঃ। 

(খ) রো ৮:৩৭। 

(গ) মিথ ১২:২৯ দ্রঃ। 

(ঘ) ২ িত ২:২১ দ্রঃ। 

(ঙ) যোহন ১৪:৬ দ্রঃ। 

(চ) যোহন ১৪:৬। 

১৯ (ক) যোহন ১:৯। 

(খ) ২ িত ৪:৮। 

(গ) যোহন ৫:২২। 

(ঘ) িহব্রু ১:৩। 

(ঙ) যুিদথ ৯:৫-৬। 

(চ) যোহন ৬:৫৭। 

(ছ) যোহন ৫:১৯। 

(জ) যোহন ১২:৪৯। 

(ঝ) যোহন ৫:১৯ দ্রঃ। 

(ঞ) িহব্রু ২:১০। 

(ট) যোহন ১৭:১০। 

(ঠ) ১ কির ১:২৪। 

(ড) যোহন ১:৩। 

(ঢ) কল ১:১৬। 

২০ (ক) যোহন ১২:৪৯-৫০; ১৪:২৪; ১৪:৩১। 



(খ) যোহন ৫:২০। 

(গ) কল ২:৩। 

২১ (ক) যোহন ১৪:৯ দ্রঃ। 

(খ) িফিল ২:৮ এবং রো ৮:৩২। 

(গ) গা ৩:১৩। 

(ঘ) রো ৫:৮। 

(ঙ) মিথ ৮:৩। 

(চ) মার্ক ৪:৩৯। 

(ছ) মিথ ৫:২২। 

(জ) মার্ক ৯:২৫। 

২২ (ক) আিদ ১:২. 

(খ) যোহন ১৫:২৬. 

(গ) সাম ৫১:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঘ) সাম ৫১:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঙ) যোহন ৪:২৪। 

(চ) প্রজ্ঞা ১:৭ দ্রঃ। 

২৩ (ক) ১ িত ৬:২০। ‘িমথ্যা জ্ঞান’ বলেত এখােন ভ্রান্তমত বোঝায়। 

২৪ (ক) প্রেিরত ৫:২৯। 

(খ) মিথ ২৮:১৯। 

২৬ (ক) রো ৬:১৭ দ্রঃ। 

(খ) ‘প্রস্থান’ অর্থাৎ মৃত্যু। তাই মৃত্যু পৃিথবী থেেক িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার গৃহ অিভমুেখ 
প্রস্থান বেল উপস্থািপত। 

(গ) ‘পরম্পরাগত একটা উপাদােনর অভাবী বাপ্তিস্ম’: উপাদানটা হলো বাপ্তিস্ম-সূত্রে ব্যক্ত 
িবশ্বাস। সুতরাং, বাপ্তিস্ম যেন অভাবী অর্থাৎ অকৃতকার্য না হয়, সেজন্য বাপ্তিস্ম-সূত্রে ব্যক্ত 
িবশ্বাস‑ই দরকারী উপাদান। 



(ঘ) ‘যে িবশ্বাস-স্বীকারোক্তি আমরা [মণ্ডলীেত] আমােদর প্রথম প্রেবেশ তখনই গচ্ছিত 
রেেখিছলাম’ ইত্যািদ: এেত অনুমান করা যায়, বাপ্তিস্ম পাবার জন্য সেকােল িলিখত িবশ্বাস-
স্বীকারোক্তি দরকার িছল (১ িপ ৩:২১ দ্রঃ)। 

(ঙ) এেফ ২:১২ দ্রঃ। 

(চ) কল ২:৪ দ্রঃ। 

(ছ) (১) িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা নামত্রেয়র বাপ্তিস্ম-িমনিত, (২) িবশ্বাস-স্বীকৃিত ও (৩) 
গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ: সাধু বািসেলর মেত এ িতনেট িবষয় অঙ্গাঙ্গীভােব িমিলত, ও একই 
ঐশরহস্য প্রকাশ কের। 

(জ) ‘িপতা ও পুত্র থেেক অিবচ্ছিন্ন [পিবত্র] আত্মােক রক্ষা ও পালন করা’: িবষয়টা ১৬ 
অধ্যােয় িবস্তািরত ভােব আলোিচত হেব। 

২৭ (ক) প্রবচন ২৩:২৯ দ্রঃ। 

(খ) বাপ্তিস্ম দানকােল িবশ্বাস-স্বীকৃিত সূত্রটা যে পরম্পরাগত, তা স্পষ্ট; এই সংক্ষিপ্ত আিদ-
সূত্র থেেকই িবস্তািরত িবশ্বাস-সূত্রের উৎপত্তি হয়। 

(গ) ‘পিবত্র আত্মার শত্রুরা’: এখােন সেই ভ্রান্তমতপন্থীেদর কথা বলা হচ্ছে যারা পিবত্র আত্মার 
িবরোধী িছল িবধায় Πνευματομάχοι (গ্নেউমাতোমাখোই) বেল চিরিচত িছল। 

(ঘ) ১ কির ১২:৩। 

(ঙ) যোহন ১:১৮। 

(চ) রো ৮:১৫ দ্রঃ। 

২৮ (ক) গা ৩:২৭। 

(খ) রো ৬:৩ দ্রঃ। 

(গ) প্রেিরত ১০:৩৮। 

(ঘ) ইশা ৬১:১। 

(ঙ) সাম ৪৫:৮। 

(চ) ১ কির ১২:১৩ দ্রঃ। 

(ছ) প্রেিরত ১:৫। 

(জ) লুক ৩:১৬। 

(ঝ) সাম ১০৩:৪ দ্রঃ। 



২৯ (ক) ১ িত ৫:২১। 

(খ) ২ িত ২:২। 

(গ) লুক ১২:৮-৯। 

(ঘ) ২ থে ১:৭। 

৩০ (ক) সাম ৫০:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) দ্বিঃিবঃ ৪:২৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(গ) দ্বিঃিবঃ ৩২:১। 

(ঘ) ইশা ১:২। 

(ঙ) যেের ২:১২-১৩। 

(চ) আিদ ২৪:২৬-২৭। 

(ছ) আিদ ৩১:৪৭। 

(জ) যোশুয়া ২৪:২৭; বচনটা িহব্রু ও গ্রীক সত্তরী পাঠ্য থেেক িভন্ন। 

৩১ (ক) ১ কির ১০:২ দ্রঃ। 

(খ) যাত্রা ১৪:৩১। 

(গ) ১ কির ১০:৪। 

(ঘ) যোহন ৭:৩৭। 

(ঙ) যোহন ৬:৫১। 

(চ) গণনা ২১:৬-৯; যোহন ৩:১৪ দ্রঃ। 

(ছ) গণনা ২:৮। 

(জ) ১ কির ১৫:২২; রো ৫:১৪…; ১৩:৮, ১০। 

(ঝ) যাত্রা ১২:২৩। 

(ঞ) ১ কির ১৫:২২। 

(ট) সাম ১০৭:৪৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঠ) এেফ ২:৫ দ্রঃ। 

৩২ (ক) আিদ ২২:১-১৪ দ্রঃ। 



(খ) যোহন ২:১; মিথ ১২:৪০। 

(গ) রো ৬:৮ দ্রঃ। 

(ঘ) ১ কির ১৫:৪৯ দ্রঃ। 

(ঙ) ২ কির ৪:১০ দ্রঃ। 

(চ) কল ৩:৯-১০ দ্রঃ। 

৩৩ (ক) যাত্রা ১৪:৩১। 

(খ) গা ৩:১৯। 

(গ) যাত্রা ২০:১৯। 

(ঘ) যোহন ৫:৪৬। 

(ঙ) লুক ১৬:২৯। 

(চ) ১ কির ১০:২। 

(ছ) িহব্রু ৩:৬ দ্রঃ। 

(জ) রো ১১:৩৩ দ্রঃ। 

(ঝ) িহব্রু ১০:১। 

(ঞ) ১ কির ২:৭ দ্রঃ। 

৩৫ (ক) গা ৪:৫ দ্রঃ। 

(খ) িফিল ৩:১০-১১। 

(গ) যোহন ৩:৩। 

(ঘ) কল ২:১১-১২। 

(ঙ) সাম ৫১:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(চ) গণণা ৮:১৯ দ্রঃ। 

(ছ) রো ৬:৩-১০। 

(জ) রো ৬:৬; ৭:৫। 

(ঝ) রো ৬:২২ দ্রঃ। 



(ঞ) ‘পিবত্র আত্মা … আমােদর প্রাণেক … আিদ জীবেন নবীকৃত কেরন’: পিবত্র আত্মা 
মানুষেক ঈশ্বেরর সেই সাদৃশ্য িফিরেয় দেন যা সৃষ্টিলগ্নে মানুষেক দান করা হেয়িছল ও যা 
মানুষ পােপ পিতত হওয়ার ফেল হািরেয় ফেেলিছল। 

(ট) ১ িপ ৩:২১। 

৩৬  (ক) ‘পরমেদেশ আমােদর পুনঃপ্রিতষ্ঠা’: বাপ্তিস্মের মাধ্যেম মানুষ পিবত্র আত্মা দ্বারা 
ঈশ্বেরর সঙ্গে তার সেই আিদ সাদৃশ্য-অবস্থা িফের পায় যা সে তখনই ভোগ করত যখন 
তােক সৃষ্টি করা হেয়িছল ও পরমেদেশ রাখা হেয়িছল। 

(খ) মিথ ৩:১১। 

(গ) ১ কির ৩:১৩ দ্রঃ। 

৩৭ (ক) ১ কির ১৪:২৪-২৫। 

(খ) প্রেিরত ৫:৯, ৪ দ্রঃ। 

(গ) ১ কির ১২:৪-৬। 

(ঘ) ১ কির ১২:১১। 

৩৮  (ক) ‘িহপোস্তািসস’: ভূিমকায় ‘িহপোস্তািসস’ শব্দার্থ িবেশষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, 
‘িহপোস্তািসস’ ধারণাটা কোন রকেম লািতন মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বেল 
অনুধাবনযোগ্য। 

(খ) ১ কির ১২:৬। 

(গ) সাধু বািসল ত্রিত্বের িতন ঐশব্যক্তির িভন্ন কর্ম-পদ্ধিত ঘোষণা করেত করেত একক সৃষ্টি-
উৎস রক্ষা কেরন। অর্থাৎ: এেকশ্বর সৃষ্টি কেরন িকন্তু সেই সৃষ্টিকর্মে িতন ব্যক্তি স্ব স্ব িবিশষ্ট 
ভূিমকা রােখন। 

(ঘ) সাম ৩৩:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য: ৪র্থ শতাব্দীর সকল গ্রীক িপতৃগণ বচনটা ত্রিত্ব-দৃষ্টিকোণ 
অনুসাের ব্যাখ্যা কেরন: অর্থাৎ, স্রষ্টা প্রভু লোগোস-বাণী-খ্রিষ্টের দ্বারা আকাশমণ্ডল গড়েলন 
ও িনেজর মুেখর ফুৎকাের অর্থাৎ পিবত্র আত্মার প্রভােব সৃষ্টির সমস্ত পরাক্রম উপস্থিত 
করেলন। 

(ঙ) যোহন ১:১ দ্রঃ। 

(চ) যোহন ১৫:২৬। 

(ছ) সাম ১০৪:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(জ) লুক ২:১৪। 



(ঝ) ১ কির ১২:৩। 

(ঞ) দা ১০:১১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ট) ১ কির ২:১০। 

(ঠ) মিথ ১৮:১০। 

(ড) ‘পিবত্র আত্মা ছাড়া তেমন দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়’: সুতরাং পিবত্র আত্মা স্বর্গদূতেদর 
জীবন, কেননা িতিনই তাঁেদর জািগেয় না তুলেল তাঁরা স্বর্গস্থ িপতার শ্রীমুেখর দর্শন পেেত 
পারেতন না। 

(ঢ) ইশা ৬:৩। 

৩৯ (ক) তীত ২:১৩। 

(খ) যোহন ১:৩৩ ও লুক ৩:২২ দ্রঃ। 

(গ) প্রেিরত ১০:৩৮। 

(ঘ) মিথ ৪:১। 

(ঙ) মিথ ১২:২৮। 

(চ) ‘যা মানুষ ঈশ্বেরর ফুৎকােরর সঙ্গে গ্রহণ কেরিছল’, ইত্যািদ (আিদ ২:৭ দ্রঃ): সেকােলর 
ধারণাই যে, ঈশ্বর যে ফুৎকার দ্বারা মানুেষর মধ্যে প্রাণ ঢুিকেয়িছেলন, সেই ফুৎকােরর সঙ্গে 
পিবত্র আত্মােকও মানুেষর মধ্যে প্রেবশ কিরেয়িছেলন। এধারণা তের্তুল্লিয়ানুসও সমর্থন কেরন 
(বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ ৫:৭ দ্রঃ)। 

(ছ) যোহন ২০:২৩। 

(জ) ১ কির ১২:২৮ দ্রঃ। 

(ঝ) ‘পিবত্র আত্মার দানগুলো’ খ্রিষ্টের দেহ তথা মণ্ডলীর গঠেনর লক্ষ্যে দান করা হয়। এখােন 
ও পরবর্তী বাক্যে মণ্ডলী এমন দেেহর মত উপস্থািপত যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য গুেণ জীবন্ত ও 
কার্যকর; িকন্তু সেই ঐক্য এমন যা পিবত্র আত্মা দ্বারা সািধত। পিবত্র আত্মায় সািধত এই 
ঐক্য সম্পর্কে ও ভক্তেদর মধ্যে পিবত্র আত্মার অবস্থান সম্পর্কে ২৬:৬১ দ্রঃ। 

৪০ (ক) ১ িত ৬:১৫ দ্রঃ। 

(খ) যোহন ১৪:২ দ্রঃ। 

(গ) ১ কির ১৫:৪২। 

(ঘ) এেফ ৪:৩০ দ্রঃ। 
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(ঙ) মিথ ২৫:২১। 

(চ) লুক ১৯:২৬ দ্রঃ। 

(ছ) মিথ ২৪:৫১ দ্রঃ। 

(জ) লুক ১৯: ২৬ দ্রঃ। 

(ঝ) ১ কির ২:১১ দ্রঃ। 

৪৩ (ক) মিথ ২৮:২৯ দ্রঃ। 

৪৪  (ক) ‘িহপোস্তািসস’: ভূিমকায় ‘িহপোস্তািসস’ শব্দার্থ িবেশষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, 
‘িহপোস্তািসস’ ধারণাটা কোন রকেম লািতন মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বেল 
অনুধাবনযোগ্য। 

(খ) ‘মনার্খিয়া’: অর্থাৎ ‘ত্রিত্ব এক-ঈশ্বর’ ধর্মতত্ত্ব। 

(গ) িহব্রুরা ‘ঈশ্বেরর অনুচ্চারণীয় নাম িবেশষ িবেশষ িচহ্ন দ্বারা খোদাই করত’: িহব্রুেদর 
কােছ יהוה চার-অক্ষর িবিশষ্ট খোদাই করা এই শব্দই ঈশ্বেরর অনুচ্চারণীয় নােমর বদেল 
ব্যবহৃত হত। এবং নামটা উচ্চারণ করেত হেল তেব তারা אדני (আদোনাই, প্রভু) বলত; 
এ এমন প্রথা যা সেকাল থেেক আজ পর্যন্ত খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যেও রংরক্ষিত। 

(ঘ) ‘িহপোস্তািসস’: ভূিমকায় ‘িহপোস্তািসস’ শব্দার্থ িবেশষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, ‘িহপোস্তািসস’ 
ধারণাটা কোন রকেম লািতন মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বেল অনুধাবনযোগ্য। 

৪৫  (ক) ইশা ৪৪:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য: ‘আিম, ঈশ্বর, আিমই প্রথম ও আিমই শেষজন’: 
অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও অনন্তকালীন। 

(খ) ‘ঈশ্বর থেেক ঈশ্বরেক’: িনেকয়া মহাসভার িবশ্বাস-সূত্র দ্রঃ। 

(গ) ‘িহপোস্তািসস’: ভূিমকায় ‘িহপোস্তািসস’ শব্দার্থ িবেশষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, ‘িহপোস্তািসস’ 
ধারণাটা কোন রকেম লািতন মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বেল অনুধাবনযোগ্য। 

(ঘ) এখােন ‘থেওলোিগয়ার’ অর্থ হলো ‘পিবত্র ত্রিত্ব-রহস্য’। 

(ঙ) ‘মনার্খিয়া’: অর্থাৎ ‘ত্রিত্ব এক-ঈশ্বর’ ধর্মতত্ত্ব। 

৪৬ (ক) রো ৮:৯। 

(খ) যোহন ১৬:১৪। 

(গ) ১ কির ১:২৪ দ্রঃ। 

(ঘ) মালা ১:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 



(ঙ) যোহন ১৭:৪। 

(চ) যোহন ১৬:১৪। 

(ছ) যোহন ১২:২৮। 

(জ) মিথ ১২:৩১। 

৪৭ (ক) মিথ ১১:২৭ দ্রঃ। 

(খ) ১ কির ১২:৩। 

(গ) যোহন ৪:২৪। 

(ঘ) সাম ৩৬:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঙ) যোহন ১:৯। 

(চ) এ ধারণা ২৬:৬৪-তে িবস্তািরত ভােব উপস্থাপন করা হয়। 

(ছ) তাই, বাপ্তিস্ম দােনর সমেয় উচ্চািরত সূত্রের জোের ত্রিত্বের িতন ব্যক্তির ὸμοτιμία 
(হমোিতিময়া) অর্থাৎ সেই িতন ব্যক্তির দেয় ‘সমসম্মান’ রক্ষা করার সােথ সােথ সাধু বািসল 
সেই পরম্পরাগত িশক্ষাও রক্ষা কেরন যা অনুসাের মানুষ পিবত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা িপতার 
কােছ যেেত পাের। 

(জ) ‘মনার্খিয়া’: অর্থাৎ ‘ত্রিত্ব এক-ঈশ্বর’ ধর্মতত্ত্ব। 

(ঝ) ‘িহপোস্তািসস’: ভূিমকায় ‘িহপোস্তািসস’ শব্দার্থ িবেশষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, ‘িহপোস্তািসস’ 
ধারণাটা কোন রকেম লািতন মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বেল অনুধাবনযোগ্য। 

(ঞ) এখােন ‘থেওলোিগয়ার’ অর্থ হলো ‘পিবত্র ত্রিত্ব-রহস্য’। 

(ট) ‘প্রভুর জারীকৃত অনুক্রম’: অনুক্রমটা হলো বাপ্তিস্ম দান কােল ব্যবহৃত সূত্রের অনুক্রম 
তথা ‘িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা’ (মিথ ২৮:২৯ দ্রঃ)। 

(ঠ) ‘উপগণনা’: িনেজর িবশ্লেষণ-কর্ম শেষ ক’রে সাধু বািসল এবার তাঁর িবরোধীেদর সমর্থিত 
‘উপগণনা’ ধারণার অযৌক্তিকতা দেখান। 

(ড) ১ কির ১৫:৪৭ দ্রঃ। 

(ঢ) ১ কির ১৫:৪৬ দ্রঃ। 

৪৮ (ক) যোহন ৪:২৪। 

(খ) িবলাপ ৪:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(গ) মিথ ১৯:১৭। 



(ঘ) সাম ৫১:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঙ) সাম ৯২:১৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(চ) যোহন ১৪:১৬। 

(ছ) ইশা ৬৩:১৪। 

(জ) যোহন ১৪:১৭; ১৫:২৬। 

(ঝ) ইশা ১১:২। 

(ঞ) যোব ৩৩:৪। 

(ট) যাত্রা ৩১:৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

৪৯ (ক) ১ কির ৬:১১ দ্রঃ. 

(খ) গা ৪:৬। 

(গ) সাম ১০৪:৩০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঘ) ২ কির ৫:১৭। 

(ঙ) প্রেিরত ১০:২০। 

(চ) প্রেিরত ১৩:২। 

(ছ) ইশা ৪৮:১৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(জ) ইশা ৬৩:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঝ) সাম ৭৭:২১। 

(ঞ) সাম ৮০:১। 

(ট) সাম ৭৮:৫৩। 

(ঠ) যোহন ১৪:১৬; ১৬:১৩। 

৫০ (ক) রো ৮:২৬-২৭। 

(খ) রো ৮:৩৪। 

(গ) এেফ ৪:৩০। 

(ঘ) প্রেিরত ৭:৫১। 

(ঙ) ইশা ৬৩:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 



(চ) সাম ১০৬:৩২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ছ) যোহন ১৫:১৫। 

(জ) ১ কির ২:১১ দ্রঃ। 

৫১ (ক) আিদ ২৭:২৯-৪০ দ্রঃ। 

(খ) আিদ ২৫:২৫-২৭। 

(গ) মালা ১:৬ক। 

(ঘ) মালা ১:৬খ। 

(ঙ) সাম ১১৯:৯১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

৫২ (ক) ২ থে ৩:৫। 

(খ) ১ থে ৩:১২-১৩। 

(গ) ২ কির ৩:১৭; ১৮। 

(ঘ) ২ কির ৩:১৪, ১৬, ১৭। 

(ঙ) যাত্রা ৩৪:৩৪ দ্রঃ। 

(চ) ২ কির ৩:১৮ দ্রঃ। 

(ছ) ১ কির ৩:১৬। 

৫৩ (ক) যোহন ১৭:২৭। 

(খ) যোহন ১৪:১৯। 

(গ) যোহন ১৪:১৭। 

(ঘ) যোহন ১৫:৩। 

(ঙ) যোহন ১৪:১৭। 

(চ) ইশা ৪২:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

৫৪ (ক) প্রেিরত ৮:২৬ ও ১০:৩ দ্রঃ। 

(খ) লুক ১:১১ … দ্রঃ। 

(গ) দা ১৪:৩৩। 

(ঘ) যেের ২০:২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 



(ঙ) এেজ ১:১ দ্রঃ। 

(চ) প্রজ্ঞা ১:৭। 

(ছ) সাম ১৩৯:৭। 

(জ) হগয় ২:৪-৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(ঝ) পিবত্র আত্মা ‘স্বরূেপ ঐশ্বিরক’: ভূিমকায়ও বলা হেয়েছ যে, যিদও সাধু বািসল 
প্রত্যক্ষভােব কখনও এমনটা বেলন না যে ‘পিবত্র আত্মা হেলন ঈশ্বর’, তবু পিবত্র আত্মা যে 
‘স্বরূেপ ঐশ্বিরক’ তেমনটা বলায় িতিন িনেজর প্রিতরোধীেদর মন জয় করেত অিভপ্রায় 
কেরন যােত তারাও অবেশেষ স্বীকার কের যে, পিবত্র আত্মা হেলন ঈশ্বর। 

৫৫ (ক) সাম ৮:৬। 

(খ) রো ২:১০। 

(গ) রো ৯:৪ দ্রঃ। 

(ঘ) সাম ৩০:১৩। 

(ঙ) সাম ১০৮:২। 

(চ) ১ কির ১৫:৪১ দ্রঃ। 

(ছ) ২ কির ৩:৯। 

(জ) ২ কির ৩:৮। 

(ঝ) ‘সেই পাপ … যা থেেক রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়’: পাপটা হলো পিবত্র আত্মার িবরুদ্ধে 
সেই পাপ যার ক্ষমা হয় না। 

(ঞ) মিথ ১০:১৯-২০; লুক ১২:১১-১২ দ্রঃ। 

(ট) িহব্রু ৬:৪ দ্রঃ। 

(ঠ) ২ কির ৩:১৭। 

৫৬ (ক) রো ৮:১১। 

(খ) যোহন ১০:২৭-২৮ দ্রঃ। 

(গ) যোহন ৬:৬৩। 

(ঘ) রো ৮:১০। 

(ঙ) যোহন ৬:৬৩। 



৫৭ (ক) রো ৮:২ দ্রঃ। 

(খ) প্রেিরত ১:৮। 

(গ) রো ৮:৩২। 

(ঘ) ‘মনুষ্যত্বধারণ’: অর্থাৎ ঈশ্বেরর পুত্র যে মানুষ হেলন যা গ্রীক ভাষায় বেল, 
Ἐνανθρώπηση (এনান্ত্রেপেস)। প্রাচীনকােল এ শব্দের সঙ্গে Ἐνσάρκωση 
(এন্‌সার্কোেস) শব্দও প্রচিলত িছল, অর্থাৎ ‘মাংস হওয়া’ বা ‘মাংসধারণ’। িকন্তু পরবর্তীকােল 
এ দ্বিতীয় শব্দটাই প্রাধান্য পায়, সম্ভবত এ কারেণ যে, শব্দটা বাইেবল থেেক তথা ‘বাণী 
হেলন মাংস’ (যোহন ১:১৪) বচন থেেক উৎপন্ন। 

(ঙ) ১ কির ২:১২। 

(চ) গা ৪:৬। 

৫৮ (ক) সাম ৬৬:১৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) সাম ১০৫:৩৭। 

(গ) সাম ৪৪:১০। 

(ঘ) সুতরাং, যে গৌরবারোপণ-স্তুিতবাদ “সঙ্গে” ব্যবহার কের, ও যেটা “মধ্যে” ব্যবহার কের, 
দু’টোই মণ্ডলীর পরম্পরােত গৃহীত ও সমান মর্যাদার অিধকারী। 

৫৯ (ক) ২ কির ১৩:১৩। 

(খ) রো ১৫:৩০। 

(গ) ‘িহপোস্তািসস’: ভূিমকায় ‘িহপোস্তািসস’ শব্দার্থ িবেশষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, ‘িহপোস্তািসস’ 
ধারণাটা কোন রকেম লািতন মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বেল অনুধাবনযোগ্য। 

(ঘ) যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ। 

(ঙ) যোহন ১০:৩০। 

৬১ (ক) রো ৮:২৩-১৪, ২৯ দ্রঃ। 

(খ) এেফ ১:১৭-১৮ দ্রঃ। 

(গ) গণনা ১১:২৫-২৬ দ্রঃ। 

(ঘ) মিথ ১০:২০। 

(ঙ) রো ১২:৫-৬। 



(চ) ১ কির ১২:২১। 

(ছ) ১ কির ১২:২৬। 

৬২ (ক) সাম ৩১:৩। 

(খ) যাত্রা ৩৩:২১। 

(গ) দ্বিঃিবঃ ১২:১৩-১৪। 

(ঘ) যোহন ৪:২৩। 

(ঙ) আিদ ২৮:১৬। 

(চ) ২ কির ২:১৭। 

(ছ) ২ কির ১৩:৩। 

(জ) ১ কির ১৪:২। 

৬৩ (ক) ১ কির ৭:৪০। 

(খ) ১ িত ১:১৪। 

৬৪ (ক) যোহন ৪:২৩-২৬ দ্রঃ। 

(খ) িহব্রু ১:৩ দ্রঃ, ‘এই পুত্র [হেলন]… তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ’; এ পদ এমন যা 
সাধু আথানািসউসও ব্যাখ্যা কেরিছেলন। 

৬৫ (ক) ‘আমরা আেগ বেলিছ’: ৫:১১ দ্রঃ। 

(খ) ‘যেথষ্টই বেলিছ’: ২৬:৬১ দ্রঃ। 

৬৬ (ক) ‘যখন এউখািরস্তিয়ার রুিট ও স্তুিতবােদর পানপাত্র [প্রভুর দেহ ও রক্তেক] দেখায়, 
সেসময় (ইত্যািদ)’: বাক্যটা রুিট ও আঙুররেসর পিবত্রীকরণেক িনর্দেশ কের। 

(খ) আিদ ২:৮ দ্রঃ। 

(গ) িদনটা হলো রিববার যা প্রভুর পুনরুত্থােনর স্মারক িদবস। 

(ঘ) কল ৩:১ দ্রঃ। 

(ঙ) আিদ ১:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(চ) প্রকাশ ১৭:১১ দ্রঃ। 

(ছ) ৬ ও ১২ নং সামসঙ্গীেতর িশরনােম লেখা রেয়েছ, ‘অষ্টেম’ (বা ‘অষ্টতন্ত্রী বাদ্যযন্ত্রে’)। 

http://www.asram.org/texts/patristicBg.html


৬৮ (ক) ১ কির ৬:১১। 

(খ) ১ কির ৫:৪। 

৬৯ (ক) কল ২:১৩। 

(খ) ২ কির ৫:৮ দ্রঃ। 

(গ) িফিল ১:২৩। 

(ঘ) ১ কির ৩:৯; ২ কির ৬:১। 

(ঙ) কল ৩:৩-৪ দ্রঃ। 

(চ) রো ৮:১৭ দ্রঃ। 

(ছ) রো ৮:১৭। 

(জ) রো ৮:১৬। 

(ঝ) িফিল ৩:২১; ১ কির ১৫:৪৪ দ্রঃ। 

(ঞ) তীত ১:২। 

(ট) ১ থে ৪:১৭ দ্রঃ। 

৭০ (ক) রো ৮:১৭ দ্রঃ। 

(খ) লুক ১৯৮:৮ দ্রঃ। 

(গ) রো ৮:২৬ দ্রঃ। 

(ঘ) িফিল ৪:৭ দ্রঃ। 

(ঙ) ‘প্রজ্ঞা পুস্তক’: অর্থাৎ সেই বেন-িসরা পুস্তক যার শেষ পদ বেল, ‘িসরার ছেেল িযশুর 
প্রজ্ঞা’। 

(চ) িসরা ৪৩:৩০। 

৭১ (ক) ১ কির ১১:২। 

(খ) ২ থে ২:১৫। 

(গ) দ্বিঃিবঃ ১৯:১৫। 

(ঘ) যোব ৮:৯। 

(ঙ) ‘এমন মানুষ’: সাধু বািসল কােয়সািরয়ার িবশপ িদয়ািনউেসর কথা বলেছন। 



৭২  (ক) ‘িহপোস্তািসস’: ভূিমকায় ‘িহপোস্তািসস’ শব্দার্থ িবেশষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, 
‘িহপোস্তািসস’ ধারণাটা কোন রকেম লািতন মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বেল 
অনুধাবনযোগ্য। 

(খ) ‘পােলস্তিনা’: সেই কােল, রোম-সাম্রাজ্যে গািলেলয়া, সামািরয়া ও নেেগব-মরুপ্রান্তর সহ 
যুেদয়া অঞ্চলগুলো ‘যটফর্ণ্রধভট’ (পােলস্তিনা) বেল অিভিহত িছল; পােলস্তিনার রাজধানী 
িছল সামুদ্রিক কােয়সািরয়া; পােলস্তিনার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলটা পুরাতন িনয়মকােল 
‘িফিলস্তিয়া’ বেল অিভিহত িছল (সাম ৬০:১০; ইশা ১৪:২৯; ইত্যািদ দ্রঃ)। 

৭৩ (ক) ‘আমরা িপতা ও পুত্র ও ঈশ্বেরর পিবত্র আত্মার প্রশংসা কির’: এটা হলো ২য় বা ৩য় 
শতাব্দীেত রিচত Φῶς Ἱλαρόν (ফোস্‌ িহলারোন) সঙ্গীেতর একটা অংশ। সঙ্গীতটা 
সান্ধ্যকালীন উপাসনায় বািত জ্বালানোর সমেয় গান করা হত, ও এখনও খ্রিষ্টমণ্ডলীেত 
প্রচিলত। পুরা সঙ্গীত (যা সাধু বেেনিডক্ট মেঠর প্রাহিরক উপাসনায় গান করা হয়) এরূপ: 

আনন্দের জ্যোিত, অমর স্বর্গীয় িপতার 
পিবত্র গৌরেবর আনন্দের জ্যোিত। 
িযশু জ্যোিত, ধন্য হে, 
জ্যোিত িযশু, ধন্য হে, আনন্দের জ্যোিত। 

সূর্য অস্ত গমন করল, 
এসো, সান্ধ্য দীপ জ্বািলেয় 
সেব িমেল কির পূজা। 
আনন্দের জ্যোিত … 

িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা 
ঈশ্বেরর কির স্তবগান, 
িচরকালীন ঈশ্বর হে। 
আনন্দের জ্যোিত … 

ঈশ্বরপুত্র, জীবনদাতা, 
িবশ্বপিত, পিরত্রাতা, 
সেব বেল, ধন্য হে। 
আনন্দের জ্যোিত … 

৭৪ (ক) আরোগ্যদাতা বেল পিরিচত ‘মহান গ্রেগির’ (জন্ম ২১৩, মৃত্যু ২৭০): িতিন িছেলন 
নেওকােয়সািরয়ার িবশপ ও সাধু বািসেলর সমস্ত পিরবােরর ভক্তির পাত্র। 

(খ) কােয়সািরয়ার িবশপ ‘িফর্মিিলয়ানুস’ ২৬৮ সােল মৃত্যুবরণ কেরন। 

(গ) পন্তেসর িবশপ ‘মেেলিতউস’ এউেসিবউস-িলিখত ‘মণ্ডলীর ইিতহােস’ উল্লিিখত। 

(ঘ) আিদ ১১:১-৯ দ্রঃ। 

https://maps.apple.com/?address=Rehov%20Akuadakt,%20Israel&auid=15712182105515007394&ll=32.501743,34.892005&lsp=9902&q=Caesarea%20Aqueduct


৭৫ (ক) িহব্রু ১০:৩৫-৩৬ দ্রঃ। 

(খ) দা ৩:১৯ দ্রঃ। 

(গ) উপ ৩:৭। 

৭৭ (ক) ইশা ১০:৩; দ্বিঃিবঃ ১৯:১৪ দ্রঃ। 

(খ) ‘কেউ কেউ ইহুদীধর্মের প্রবাহ দ্বারা িতন ‘প্রসোপোন’ (πρόσωπον) একীভূত করেত 
আকর্ষিত’: অর্থাৎ, তারা যারা িতন ব্যক্তিেক একমাত্র ব্যক্তিেত পিরণত কের। 

৭৮ (ক) উপ ৯:১৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) আমোস ৫:১৪। 

(গ) যাত্রা ২৩:৫ দ্রঃ। 

৭৯ (ক) ১ কির ১৩:৫ দ্রঃ। 

(খ) দা ৩:১২ … দ্রঃ। 

(গ) মিথ ৭:৬ দ্রঃ।
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	৭ম অধ্যায়। তাদেরই বিপক্ষে যারা পুত্রের বিষয়ে “যাঁর সঙ্গে” সূত্রটা অনুপযুক্ত মনে করে কিন্তু “যাঁর দ্বারা” সূত্রটাই উপযুক্ত মনে করে।
	৮ম অধ্যায়। “যাঁর দ্বারা” সূত্রের নানা ব্যবহার; কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে “যাঁর সঙ্গে” সূত্রটা অধিক উপযুক্ত। পুত্র যে কেমন করে আদেশ গ্রহণ করেন ও তিনি যে কেমন করে প্রেরিত হন, তা ব্যাখ্যা করা হয়।
	৯ম অধ্যায়। শাস্ত্রের শিক্ষা অনুযায়ী পবিত্র আত্মা সম্পর্কে সঠিক ধারণা।
	১০ম অধ্যায়। পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের “সহঅনুক্রমিত” করতে নেই, যারা তেমন ধারণা সমর্থন করে তাদের প্রতি আমাদের প্রতিবাদ।
	১১শ অধ্যায়। পবিত্র আত্মাকে যে অস্বীকার করে, সে অপরাধ করে।
	১২শ অধ্যায়। যারা বলে, কেবল প্রভুতে বাপ্তিস্মই যথেষ্ট, তাদের বিপক্ষে।
	১৩শ অধ্যায়। কেন পল পিতা ও পুত্রের সঙ্গে দূতদের যোগ করেন?
	১৪শ অধ্যায়। আপত্তি: তারাও কারও কারও মোশির উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে ও তারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখল। আপত্তিতে প্রতিবাদ। ‘পূর্বচিহ্ন’ বিষয়ও আলোচিত।
	১৫শ অধ্যায়। ‘আমাদের জলেও বাপ্তিস্ম হয়’ আপত্তিতে উত্তর। বাপ্তিস্মের কথাও আলোচিত।
	১৬শ অধ্যায়। পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র থেকে সবকিছুতেই বিচ্ছেদ্য নন, তথা বুদ্ধিসম্পন্ন জীবদের সৃষ্টিকালে, মানুষের পরিত্রাণ-ব্যবস্থায়, ভাবী বিচারকালে তিনি বিচ্ছেদ্য নন।
	১৭শ অধ্যায়। পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে “সহগণিত” করতে নেই, কিন্তু তাঁকে “উপগণিত” করা উচিত, যারা একথা বলে তাদের কাছে উত্তর। তাছাড়া “সহগণনায়” বিশ্বাস সম্পর্কে সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত।
	১৮শ অধ্যায়। সেই তিনটে হিপোস্তাসিস (ক) ঘোষণা করায় আমরা ‘মনার্খিয়া’ (খ) ধর্মতত্ত্ব রক্ষা করি। তাদেরও যুক্তি খণ্ডন করা হবে যারা [পবিত্র] আত্মার “উপগণনা” সমর্থন করে।
	১৯শ অধ্যায়। যারা ঘোষণা করে, [পবিত্র] আত্মাকে গৌরবান্বিত করতে নেই, তাদের প্রতি প্রতিবাদ।
	২০শ অধ্যায়। যারা ঘোষণা করে, [পবিত্র] আত্মার অবস্থা দাসের অবস্থা বা প্রভুর অবস্থা নয়, বরং তাঁর অবস্থা স্বাধীন অবস্থা; তাদের প্রতি প্রতিবাদ।
	২১শ অধ্যায়। [পবিত্র] আত্মাকে প্রভু নাম আরোপিত: এবিষয়ে শাস্ত্রের সাক্ষ্যবাণী।
	২২শ অধ্যায়। পিতা ও পুত্রের মত [পবিত্র] আত্মাকে দর্শন করা কঠিন। এ থেকে তাঁদের স্বরূপগত সহভাগিতা প্রমাণিত।
	২৩শ অধ্যায়। [পবিত্র] আত্মার বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণীর মাধ্যমেই পবিত্র আত্মাকে গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ।
	২৪শ অধ্যায়। সৃষ্টিকর্মে যা গৌরবান্বিত, তার সঙ্গে তুলনা থেকে তাদের অযৌক্তিকতাকে প্রতিবাদ যারা [পবিত্র] আত্মাকে গৌরবান্বিত করে না।
	২৫শ অধ্যায়। শাস্ত্র “সঙ্গে” নয়, “মধ্যেই” ব্যবহার করে যা “সঙ্গে”র একই অর্থ বহন করে।
	২৬শ অধ্যায়। যেই অর্থ হোক না কেন, “মধ্যে” সূত্রটা যেখানে ব্যবহৃত, তা সবসময় পবিত্র আত্মাকে লক্ষ করে।
	২৭শ অধ্যায়। “সঙ্গে” শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ। মণ্ডলীর অলিখিত ধর্মতত্ত্ব।
	২৮শ অধ্যায়। মানুষ খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করে, শাস্ত্রের এ ঘোষণা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত।
	২৯শ অধ্যায়। যে পিতৃগণ নিজেদের লেখায় “সঙ্গে” সূত্রটা ব্যবহার করেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য।
	৩০শ অধ্যায়। মণ্ডলীগুলোর বর্তমান অবস্থা-পরিস্থিতি।


